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নত্বা বদীমি ভব পীদমহম্রপত্র- 
মাজ্ঞা বিভো। ভবতু ভে মম তত্র শক্তিঃ। 
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».... অবতরণিকা 
বিষয় 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্$চৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলা অবলম্বনে 
“বা্বলার ছুই ঠাকুর রচিত। বাঙ্গালীর অশেষ সৌভাগ্যোদয়ে আধ্যাত্মিক 
জগতের এই ছুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বাঙ্লাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, 
প্রায় সাড়েতিন খত বৎসরের ব্যবধানে ; এবং বাঙ্গলাকেই সমধিক 
ভাসাইয়াছিলেন, ও চিরকাল ভাসাইতে থাঁকিবেন, তাহাদের জ্ঞানগঞ্গা 
ও. প্রেমযমুনার প্লাবনে। বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস ইহাদের ভাবধারা- 
স্পন্দনে মুখরিত, বাঙ্গলার প্রাণ ইহাদের প্রাণ-প্রবাহে সন্ীবিত। 
বাজলার ধর্ম, ধর্ম্মমূলক সংস্কৃতি ও সেই সংস্কৃতির বাহন ভাবা-_সমস্তই 
ইহাদের, ঘাররা প্রভাবিত। সর্বোপরি ইহাদের পদরজঃ ধারণ করিয়া 
বঙ্গভূমি আজ বিশ্ববাসীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত ৷ 
এই ছুই “সৰ্ব্বোত্তম নরলীলা” সর্বাংশে এক নহে, সর্াংশে এক 
হইতে পারেও না। কু'রণ, বৈচিত্র্যই লীলার ধর্ম্ম। আবার রঙ্গমঞ্চ 
প্রায় এক হইলেও যুগ প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণরপে এক ও 
অভিন্ন নে । তথাপি সমূহ বৈচিত্রের পশ্চাতে, অভিনীত প্রায় সকল 
অঙ্গের পটভূমিতে, সাদৃহ্াই যে অতিমাত্রায় বর্তমান তাহা ভাবুক দষ্টা 
সহজেই তু্দুভব করিতে পারেন। ' এই গ্রন্থ বিভিন্ন অঙ্কে ও গর্ডাঙ্কে 
“দিই সাদৃশ্য দ্রেখাইবার একটা স্থল ও প্রাথমিক প্রয়াস। 
প্রয়োজন 
এই প্রয়াস সফল হইলে, দুই মূল অভিনেতার অভিন্নব্যক্তিত্ব 
সাধারণ দ্রষ্টার চক্ষে প্রকট হইয়া পড়িবে। তাহাদের অভিন্ন রূপ 
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সমগ্রভাবে ও নানা দিক্‌ দিয়া উপলব্ধি করিবার ও সেই উপলব্ধির 
উপরে জাতীর অধ্যাত্ম-জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া 
আমরা মনে করি; এবং বাহ ও আত্তর জগতের ঘটনাবলী" অনুধাবন , 
করিয়া, উহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে বলিয়। বিশ্বাস করি। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পর হইতে সকল ধর্দ্মতেই ষেন একট 
জাগরণ আসিয়াছে। বে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে প্রার বিলুপ্ত 
হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও জাগরণের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। “বিশেষতঃ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম নূতন প্রাণস্পন্দনে সজীব হইয়া নব অভ্যুদয়ের 
সুচনা করিতেছে । 

এই সজীবত। ছুইভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে £ প্রথমতঃ বৈষ্ণব 
সাধনাকে সহজিয়া সাধনার প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা দ্বারা; . 
দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা দ্বারা । এ আলোচন৷ 
একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্ত-প্রবর্ডিত “অকৈতব” প্রেমধর্টে, শিক্ষিত 
জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তেমনি অপরদিকে, উগ্র সাম্প্রদায়িক 
মনোবুত্তির ফলে যেসব সত্যের আংশিক বিলোপ বা বিকৃতি ঘটিয়াছিল 
তাহা পুনরুদ্ধার বা সংশোধন করিবার প্রয়াস জাগ্রত করিয়াছে। 

এইভাবে সত্যনির্ণর়ের চেষ্টা একশ্রেণীর লোকের বিরক্তির কারণ 
হইয়াছে__তীহার৷ সমালোচনামাত্রেই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু বাহারা উদীরচেতা ও সত্যসন্ধ তাহারা নিজেদের ই- 
নিষ্ঠা অব্যাহত রাখিয়া সত্যনির্ণয়ে আন্তরিক উৎসাহ প্রদর্শন,করিয়াছেন। 
নিৰ্ম্মৎসরচিত্তে শ্রীচৈতগ্-ীলাগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাহার! 
শ্রীচৈতন্রজীবনীর কোন কোন অঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্যে উপযুক্ত মর্যাদা 
পায় নাই দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিরাছেন। 

অপরদিকে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী বলিয়া মিজেদের পরিচয় দিতে 
চাহিলেও, সকলেই যে তাহার উদার শিক্ষা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে 
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সমর্থ হইতেছেন, কিংবা তীহাদের ভিতর কোন কোন বিষরে গৌড়ামি 
প্রবেশের লক্ষণ দেখা বাইতেছে না, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। 
তবে কীলপ্রভাবে ভবিষ্যতে বাহাই ঘটুক না কেন, কোনরূপ গৌঁড়ামিই 
এখন পর্যন্ত গ্রকটাকার ধারণ করিতে পারে নাই। 

বাঙ্গলাদেশে শাক্ত-বৈষ্ণবাদি প্রায় সকল মতের উপাসকই বিদ্যমান, 
থাকিলেও তীহাদিগকে মোটামুটি গ্রীচৈতন্তের বা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী 
বলা যাইতে পারে। কেন-না দেখা বার,_কেহ কেহ সিদ্ধ মহাপুরুষ 
জ্ঞানে জ্ঞাতসারে ইহাদের উপদেশ ও সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছেন; কেহ কেহ নিজেদের অজ্ঞাতসারে, কিংবা বাহতঃ 
ইহাদিগকে অস্বীকার করিয়াও, ইহাদের ভাব ও শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইতেছেন; আর অধিকাংশ উপাসকই ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে 
ইহার্দিগকেই উপাস্তের আসনে বসাইয়া আপনাদিগকে কৃতাৰ্থ জ্ঞান 
করিত্যেহুন। 

শাক্ত-বৈষ্ণবাদির পরস্পরকে জানিবার বুঝিবার পক্ষে যেসব বাধা 
বিদ্ধমান ছিল, শ্রীরামক্কষ্ণের সাধনা বহুপূর্কেই অন্তর্জগতে উহাদের 
মুরোচ্ছেদ করিয়া রাখিয়াছে। ফলে বাহিরেও, আমরা দেখিতে 
পাইতেছি, ত্দীস শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া সাস্্রদারিকমনোবৃতিশৃন্ত 
এক উদার মানব-সমাজ ধীরে অথচ নিশ্চিতে রূপ পরিগ্রহ করিতে 
চলিরাছে। সুতরাং এই সময়ে এই ছুই মহাপুরুষের-_আমাদের 
নিকটতম, ভগবানের এই ছুই শ্রেষ্ঠতম প্রকাশের__জীবনী ও 


_.. উপদের্শাদির তুলনামূলক আলোচনা সকলের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে 


কল্যাণকর হইবার কথা। 
অবলম্বন 
এই আলোচনায় শ্রীচৈতত্ত-সাহিত্য ও শরীরামকৃষ-দাহিত্যের 
প্রামাণিক ্রন্থাবলীই আমাদের মুখ্য অবলম্বন অধিকাংশ স্থলে এই 
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দুই সাহিত্য হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধার বা উহার সারাংশমান্র সঙ্গলন করা 
হইয়াছে ; কল্পনার কিছুমাত্র আশ্রর লওয়া হয় নাই। যেখানে বর্ণনা- 
সাত্রের “উদ্ধার বা সঙ্কলন উদ্দেগ্যসিদ্ধির বেষ্ট অন্ধকুল নহে, পৈখানে 
প্রয়োজনাহুরূপ বিচার বিশ্লেষণও করিতে, হইয়াছে। নিরপেক্ষ ব্যক্তি 
উহাতে সত্যনির্ণরের চেষ্টামাত্র দেখিতে পাইবেন। 
কোন কোন গুরুতর বিষয়ে ভগবান্‌ শ্রীরামক্কষ্ণের প্রত্যক্ষানুভৃতি- 
জনিত উক্তি ধ্বতারার ন্যায় পথ প্রদর্শন করিরাছে। চৃষ্টান্তস্বরূপ 
শীচৈতন্তের শক্তি-মারাধনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । বলা 
বাহুল্য, সন্দেহশীল বর্তমান যুগের খরদৃষ্টির সম্মুখে যাপিত এবং সম্ভাব্য 
সকল পরীক্ষায় সমুভীর্ঘ শ্রীরামন্কব্*জীবনী প্রোজ্জল দিবালোকের ত্ঠায় 
ুর্বগ অবতার-মহাপুরুষগণের জীবন-লীলার বহু নিগুঢ ও বিস্ৃতগ্রায় 
অংশে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। 
স্থান-সংক্ষেপ করিবার জন্য গ্রন্থমধ্যে বহুবার উল্লিখিত পু্ঠজুসমূহের 
নাম অনেকস্থলে একাক্ষরে নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা ঃ 
চ-শরীশ্রীচৈতন্ত-চরিতামুত। 
ভাল শ্রীত্রীচৈতন্ত-ভাগবত। 
মলশ্রীশ্রীচৈতগ্ত-মঙ্গল। 
মু-মুরারি-গুপ্তের কড়চা | 
ত=শ্রগৌরপদতরঙ্গিণী । 
ক=শ্ৰীগ্ৰীরামক্ব্চ-কথামৃত ৷ 
পু _শ্রীত্রীরামকষ্-পুথি। 
লী-ীপরীরামন্্চ-লীলাগরসক। 
নীলাপ্রসঙ্গের খগ্সমূহকে ১ গুরুভাব-_পূর্বার্ধ, ২ গুরুভাব_ 
উত্তরার্ছ, ৩ সাধকভাব, ৪ পূর্বাকথা ও বাল্যজীবন, ৫ দিব্যভাব ও 
পরেন্্রনাথ_-এই ভ্রম অনুসারে ধরা হইয়াছে। 
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পরিশেষে গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন মনে 
করিতেছি শ্রীরামকুষ্ণ-সাহিত্যে 'রামরু্ণ* নামের পরিবর্তে ঠাকুর’ * 
» শব্দের এবং শ্রীচৈতন্র-সাহিত্যে ‘চৈতন্ত? নামের পরিবর্তে 'হাপ্রতুঃ 
শবের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । এন্থমধ্যে আমরাও শব্দ দুইটির এরূপ 
প্রয়োগ করিয়াছি । তাহা হইলেও গ্রস্থখানির 'বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর’ 
নামকরণ অসমীচীন হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। বাঙ্গলা ভাষায় 
পূজ্যতম অথচ নিকটতম ব্যক্তিকে বুঝাইতে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শব্দ 
আর একটিও চোখে পড়ে না। চৈতন্ত-নামের স্থলে ঠাকুর-শবের 

প্রয়োগও একেবারে দুর্লভ নহে । বথা শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে ঃ 


ক্ষণেকে ঠাকুর গোগীনাথে কোলে করি। 
মহালক্ষী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি॥ ২১৮ 
“/ উঠি দেখে ঠাকুর-_অদবৈত পদতলে । ২1১৯ 


মগ্চপানে মত্ত-সব ঠাকুরে দেখিয়া। 
হরি হরি বোলে সব ডাকিরা ডাকিরা ॥ ২২১ 
* " আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই । ২২৪ 
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৯৫২ 


১৫৬-৬৬ 
১৫৬ 


১৫৬ 


১৫৭ 
১৬৩ 


১৬৫ 


১৬৭-৭৩ 


১৯ 


চতুৰ্দশ অধ্যায় 
বিষয় এ | পত্ৰান্ক 
‘ভাবের ইতি নাই, 2 ১৭৪-৮১ 
শ্রীচৈতন্ের অগম্য ভাব Er ১৭৪ 
শ্ীরামকষ্ণের অগম্য ভাব এ ১৭৮ 
পরিশিষ্ট ০ 
কতিপয় বৈষম্য £ শ্রীবিষ্ুপ্রিয়া-চরিত্র. -.. ১৮২-৯১ 
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব রা ১৮২ 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈষম্য রর ১৮৪ 


সমাজনৈতিক সমস্ত।র সমাধান £ | 
শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা ০ ১৯২-৯৯ 


লবাক্রুলানল দুই জীল্ুইল 
গ্রথম অধ্যায় 
বাল্য ও কৈশোরের কথা 
নাম-সাদৃশ্য 
ভীচৈতনের প্রথম জীবনের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীবিষ্বভর, ডাক নাম নিমাই । 
তাহার দেহকান্তি স্ুগৌর ছিল বলিয়া তাহাকে গৌরাঙ্ও বলা হইত ৷ 


জীরামকুষ্ণের পিতৃদত্ত নাম শ্রীগদাধর, ডাক নাম গদাই। তাহার দেহ- 
কাস্তিও স্থগৌর ছিল; সাধনান্তে সেই কান্তি ঈষৎ স্নান হইয়া যায় এবং 


. , বর্ণের জন্ত তাহার কোন নাম হয় নাই। 


বিশ্বস্তর ও গদাধর উভয় নামই সমার্থক__-উভয় নামেই পালনকর্তা 
এনারায়ণকে বুঝায়। বিশ্বস্তর নাম রাখিবার কালে পণ্ডিতগণ বিচার 
করিয়া বলিয়াছিলেনঃ 


এ শিশু জন্মিলে মাত্র বি দেশে । 

দুভিক্ষ ঘুচিল; বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥ 

জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে । 

পূর্বের যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥ 

অতএব ইহান শ্রীবিশ্বস্তর নাম। [ভা ১৩] 

, গদাধর নাম রাখিবার কালে পিতা শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে 

নিজের স্বপ্নকখী স্মরণ কুরিয়াছিলেন। বিশবভর্ভা শীগদ্াধর তাহাকে 
বলিয়াছিলেন ঃ 


পুত্র হয়ে জনমিব তোমার আগারে। [পু] 


২ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
নারীগণের আকর্ষণ 
নিমাইরের রূপলাবণ্য সকলকেই, বিশেষভাবে প্রতিবেশিনীগণকে, 
আকৃষ্ট করিয়াছিল। গৃহকন্মে অবসর পাইলেই শ্রীজগরথ মিশ্রের 
_আলয়ে উপস্থিত হইয়৷ তাহার শিশুপুত্র নিমাইকে তাহারা কোলে 
করিতেন । আর-_ 


যে করয়ে কোলে দেই এড়িতে না জানে । 
দেবের দুর্লভ কোলে করে নারীগণে ॥ [ভা ১৩] 
গদাইয়ের আকর্ষণ-শক্তি তদপেক্ষা কম ছিল না । পাড়ার রমলীগণের 


তো কথাই নাই, পাৰ্শ্ববৰ্তী গ্রামের আত্মীয়াগণও পূর্ববাপেক্ষা ঘনঘন খুদি- 
রামের কুটারে আসিতেন। প্রতিবেশিনীগণ শ্রীমতী চন্রাদেবীকে বলিতেন, 


“তোমার ছেলেটিকে সর্বদা দেখতে ইচ্ছা করে, তা কি করি বল, 'রোজই ' 


আদতে হয় ৮ [লী ৪1৬] 

্রীবিশ্বস্তর ও ভ্রীগদাঁধর উভয়েরই কৈশোরকাল বিষ্কাশিক্ষাঁ ও বিবিধ 
বালচাপল্যে মধুর। তবে নিমাইয়ে চঞ্চলতার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু গদাই 
. অপেক্ষাকৃত শান্ত । সেই ঈষৎ্চঞ্চল ও অতিচঞ্চল কৈশোর-স্থবমা রেখা- 
বৈচিত্র্ে ও বর্ণখেলায় আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রতীয়মান হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে ততট| বিভিন্ন নহে। স্থানে স্থানে সাদৃশ্ত সহজ চোখেই ধরা 
পড়িয়া বাক্স । - ছুইএকটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক |. - 

স্নানের ঘাটে ক্রীড়। ও মেয়েদের অন্গযোগ 

নবদ্ধীপের আবালবুদ্ধবনিতা৷ সকলেই গঙ্গায় স্নানাদি ক্রয় করিয়া 
থাকেন। চপল নিমাই তীহারই মত চপলমতি সঙ্গীদিগকে লইয়া 
প্রহরাধিক কাল ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ান এবং সীতার কাটিয়া পারে 


জল ছিটাইয়া, বা অন্ত নানা বুদ্ধিকৌশলে, প্রায় সকলকেই অনপবিস্তর . 


1 


বাল্য ও কৈশোরের কথা ৩ 


J বিব্রত করিয়া তুলেন। দিনের পর দিন এইরূপে বিব্রত হইয়া ্রতিবেশিনী 
বালিকারা একদিন শ্রীমতী শচী দেবীর কাছে অনুযোগ করিয়া বলিল : 


0 
৬ 


চে 


রি পার্স, হজ 7 বাজারি টিসি 
০০০০০০০০০০০ 
॥ রঃ 
রঃ 
ও e 


শুন ঠাকুরাণি! নিজ পুত্রের করণ। 
বসন করয়ে চুরি, বোলে বড় মন্দ। 
উত্তর করিলে জল দেয়, করে ছন্দ ॥ 
ব্রত করিবারে যত আনি ফুলফল। 


- ছড়াইয়া ফেলে, বল করিয়া সকল ॥ 


স্নান করি উঠিলে বালুকা৷ দেই অঙ্গে ৷ 

যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥ 
অলক্ষিতে আদি কর্ণে বোলে বড় বোল । 
কেহো বোলে__মোর মুখে দিলেক কুল্লোল ॥ 


* ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে । , 


কেহো বোলে_ মোরে চাহে বিভা করিবারে ॥ 
প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার ৷ / 
তোম্ুর নিমাঞি কিবা রাজার কুমার? [ভা ১1৪] 


কামারপুকুর-গ্রামের হালদারপুকুর নামক বৃহৎ পুফ্করিণীতে পল্লীর 
সকলেই গানাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। পুকুরে দুইটি ঘাট ; একটি পুরুষ- 


দিগের ও অপরটি স্রীলোকদিগের জন নির্দিষ্ট । চপল গদাই তরশবরক্ক : 


ছেলেদিগকে সঙ্গে লইয়া কখনো এঘাটে কখনো ওঘাটে সীতার কাটিয়া 
বেড়ান। কখনোবা উন্নম্ষনাদি ছারা বিষম গওগোলের স্থষ্টি করেন। 
তাহাতে বয়স্কা নারীদের বড়ই অস্থবিধা হয়_তাহাদের গায়ে জলের ছিটা 
লাগে ও নিশ্চিন্তমনে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে পারেন নী। জনৈকা একদিন 


8 বাঙলার ছুই ঠাকুর 
(বিরক্ত হইরা তিরস্কার করিয়া কহিলেন, ‘তোরা এঘাটে কি. করতে 
আসিস? পুরুষদের ঘাটে যেতে পারিস না? এঘাটে মেয়ের! স্নান ক'রে 
কাপড় ছাড়ে_জানিস না, এসময়ে মেয়েদের দেখতে নাই? গদাই 
“বলিলেন, ‘কেন দেখতে নাই?” উত্তরে স্ত্রীলৌকটি বালকের বুঝিবার মত, 
কিছু না বলিয়া কেবল তিরস্কারই করিরা গেলেন। bd 


€ গদাইয়ের জিজ্ঞাসাবৃত্তি তাহাতে না দমিয়া আরও প্রবল হইল ৷ 
ঘটনার তিনদিন পরে এ স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, ‘গাছের আড়ালে হুকিয়ে 
থেকে, পরশু চারজনকে দেখেচি, কাল ছ’জনকে, আজ আটজনকে__কৈ, 
আমার কিছুই তো হ’ল’ না?” স্ত্রীলোকটি চন্দ্রাদেবীর নিকট আসিয়া, 
হাসিতে হাসিতে সেকথা বলিয়া দিলেন। 


অবসর কালে মা ছেলেকে বুঝাইলেন £ঃ ‘ওতে তোমার কিছু হয় না 
বাবা, কিন্ত মেয়ের! তাতে অপমান বোধ করেন। তাঁরা বে আমারই 
মতন; তাদের অপমান কণল্লে আমাকেই অপমান করা হয় । তাদের মনে 
ও আমার মনে ব্যথা দেওয়া কি ভাল?” বালক বুঝিয়া গেলেন এবং 
ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ করিলেন না। ) 


শ্রুতিধিরত্ব-গুণে শান্্রাদি আরত্তীকরণ 
উপনয়নের পর গ্রবিশ্স্তর নবদীপে অধ্যাপক-শিরোমনি শ্ীগঙ্গাদাস, 
" পণ্ডিতের নিকট: অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অতুলনীয় তাহার প্রতিভা, 
হব্যথ্যা গুরুমুখে একবারমাত্রশুনিয়াই ধরিতে পারেন। ,কেবল ধরিতে 
বুঝিতেই বে পারেন তাহা নহে, সেই ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া পুনরায় স্থাপন 


করিতেওপারেন। শত শত শিষ্য গুরুর নিকট পড়ে, কিন্ত এমন সামর্থ্য 
আর কাহারও নাই। 5 


A 


বাল্য ও কৈশোরের কথা . ঞ 


দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু 'হরষিত। 
_সর্বব-শিত্ত-শ্রেষ্ঠ করি করিল! পূজিত ॥ 


মাতাপিতাও দেখিলেন ঃ 


পুঁথি ছাড়ি নিমাই না জানে কোন কৰ্ম্ম । 
বিদ্যারন তার হইয়াছে সর্বৰ ধৰ্ম্ম ॥ [ভা ১৬] 
টোলে"অন্ঠান্ত ছাত্রেরা তাহার কাছে “পুথি চিন্তা” করিতে আসিত; 
তিনি “পক্ষ প্রতিপক্ষ’ করিয়া .তাহাদিগকে বুঝাইতেন। বয়স অল্প 
দেখিয়া যে না আসিত, তিনি তাহাকে শ্লেষবাণে জর্জরিত করিতেন । 
পাঠ্যাবস্থায়ই তাহার এক শিষ্য-সমাজ গড়িয়া উঠিল। ক্রমে শ্রীবিশবস্তর 
স্বয়ং ব্যাকরণ-সথত্রের টিপ্পনী লিখিলেন এবং অন্নবয়সেই নবদ্বীপে প্রখ্যাত 
অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। 


* নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম। 
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান ॥ 
, . সবে এক গঙ্গাদাস মহা! ভাগ্যবান্‌। 
যার ঠাঞি করে প্রভু বিদ্যার আদান ॥ [ভা ১৭] 


রীবিশবস্তর টোলে ব্যাকরণ মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং 
ব্যাকরণেরই অধ্যাপনা করিতেন। তিনি যে কখন কিরপে অলঙ্কার- 
হযায়াদি শান্ত আয়ত্ত করিয়া বসিয়৷ আছেন, তাহা অন্তে জানিত না। 
অলঙ্কারে পণ্ডিত শ্ীমুকুন্দ ও স্তায়-দর্শনে পণ্ডিত শ্রীগদাধর তাহার সঙ্গে 
তর্কে হার মানিয়া -পলাইরার পথ খুঁজিতেন। অলৌকিক প্রতিভা ও 
শ্রুতিধরত্ব-গুণে ছুইএক বার মাত্র শুনিয় বা দেখিয়াই যে তিনি এসকল 
বিষয় আয়ন্ত করিয়া ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । তাহার শ্রতিধ্রত্ব-গক্তি 


" দিথিজয়ি-পরাজয় কালে বিশেষভাবে প্রকাশ পাঁইয়াছিল | 


৬ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


ভরবিশ্তরের স্যার ভ্রীগদাধরে, বিন্ার বিলাস, নাই, কিন্তু বিদ্ধাবত্ত 
আছে। অলৌকিক প্রতিভা ও শ্রুতিধরত্ব-গুণে তিনি পুরাণাদি শান্ত 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে কেহ তাহার সবন্ধে অনধীতশান্ত 
হইয়াও কেবল উপলব্ধি-বলে জ্ঞানবান্‌ বলিয়া মন্তব্য করিলে, সহান্তে * 
বলিতেন, ‘ওগো, আমি যে কত শুনেচি!” অবশ্য শান্ত্রীর সকল 
জ্ঞানই তিনি কৈশোরে লাভ করেন নাই, বা লাভের স্ুবোগ 
পান নাই। 

শৈশবে চঞ্চল গদাইকে কোলে বসাইয়া পিতা শ্রীখুদিরাম পুর্ববপুরুষ- 
দিগের নাম, দেবদেবীর স্তোত্র কিংবা রামারণ-মহাভারতের উপাখ্যান 
শুনাইতেন। একবারমাত্র শুনিরাই বালক অধিকাংশ মুখস্থ করিয়া 
ফেলিতেন এবং অনেকদিন পরে জিজ্ঞাসিত হুইলেও সমভাবে আবৃত্তি 
করিতে পারিতেন। 

গ্রামন্থ পাঠশালায় ভর্তি হইয়া শ্রীগদাধর স্বর্ন কালেই লিখন-পঠনে 
সক্ষম হইয়া উঠিলেন, কিন্তু অস্কশান্ত্রে তাহার রুচি জন্মিল না। নিজেদের 
বা পাশ্ববর্তী গ্রামে যেখানেই পুরাণকথা বা বাত্রাভিনয় হইত, সঙ্গীদিগকে 
লইয়া তিনি তথায় উপস্থিত হইতেন, একমনে, বসিরা সমস্ত দেখিতেন ও 
শুনিতেন, এবং সঙ্গীতাদি সহ পাল! কণ্ঠস্থ ও অভিনয়-ওক্গী আয়ত্ত করির। 
ফিরিতেন। তারপরে যাত্রাদলের অনুকরণে দল-গঠন করিয়া! সঙ্গীদিগকে 
বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেন। রাম, কষ, রাধা, বুনদা 
প্রভৃতি প্রধান ভূমিকাসকল তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিতেন এবং অভিনয়কালে 
ভাবের আতিশয্যে একএক সময়ে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন।' কঠম্বরু ও 
অভিনয়-ভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া তিনি কখন কন একাকীই সমস্ত পালা 
অভিনয় করিতেন এবং পরিবারস্থ ভ্ত্রীলোকদিগকে ও গ্রামের আবালবুদ্ধ 
নরনারীকে অনাবিল আনন্দে ভাদাইতেন। আবার তাহাদের আগ্রহে, 
পাড়ার যুগীদের ও পাইনদের বাড়ীতে রামায়ণ, মহাভারত, এবং গ্রহ্নাদ-. 


বাল্য ও কৈশোরের কথা ৭ 


চরিত্রাদি-পালার পুথি পড়িরাও শুনাইতেন। ভক্তিগ্রস্থের মধুর আবৃত্তি 
'ও সরস ব্যাখ্য! তাহার গ্যায় আর কেহই করিতে পারিতেন না। 

নবদীর্পে__তৎকালীন বিগ্তাবিলাসের কেক্তরস্থলে-_শ্রীবিশ্বস্তরের প্রতিভা 
+ বিকশিত হইয়াছিল ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনে। কামার- 
পুকুরে_ পল্লীবাসীর সহজ সরল জীবনযাত্রার মর্মস্থলে__-ল্ীগদাঁধরের 
প্রতিভা নিযুক্ত হইয়াছিল ভগবল্লীলাবহুল পৌরাণিক. কথাদির আবৃত্তি ও 
অভিনয়ে এবং ততৎশিক্ষাদানে | এখানে শ্রীবিশবস্তরের দিগ্বিজয়ি-জয়ের 
মতন ঘটনার অবসর কোথায়? তথাপি তজ্জাতীয় দিব্যপ্রতিভার স্থচক 
ব্যাপারের যে একেবারে অভাব নাই, নিম্নোক্ত ঘটনাটি হইতে ইহা 
প্রতিভাত হুইফ্চা। 

প্রতিবেশী জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ীতে বহু পণ্ডিত শ্রান্ধে নিমন্ত্রি 
হইয়া আসিয়াছেন। শাস্ত্রীয় আলোচনা ও তর্কবিতর্কের ধূম লাগিয়া 
গিয়াছে; কিন্ত জটিল প্রশ্নবিশেষের মীমাংসা কিছুতেই আর হইয়া 
উঠিতেছে না। নয় দশ বছরের বালক শ্রীগদাধর একপাশে বসিয়া 
নিবিষ্টমনে সমস্ত আলোচনা শুনিতেছিলেন, তিনি পরিচিত কোন 
পণ্ডিত্বকে বলিলেন, “কথাটার এভাবে মীমাংসা হয় না কি? “সেই 
পণ্ডিত ও মীমাংসা সভান্থ অপরাপর পত্ডিতকে জানাইলেন এবং সকলেই 
স্বীকার করিলেন যে উহাই সেই প্রশ্নের একমাত্র মীমাংসা । তারপরে, 
এক বালকের প্রতিভা এ অপূর্ব সমাধান দেখিতে পাইয়াছে জানিয়া 
পণ্ডিতগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহাদের কেহ কেহ তাহাকে 
অরাক্‌ হইঞ্সা দেখিতে, কেহ বা ন্নেহবশে কোলে তুলিয়া আশীৰ্ব্বাদ করিতে 
লাগিলেন। রণ 


দ্বিতীয় অধ্যায় | 
সাধনার প্রারস্তে 
: অবভার-জীবনে সাধন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন £ 'নরলীল! নরবৎ ; পিঞ্চভৃতের ফাঁদে, ব্রহ্ম 
পড়ে কাদে” ; “নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের গ্যায় স্থখদ্ুঃখ 
ভোগ করিতে এবং নরের স্তায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্তা দ্বারা সকল, বিষয়ে 
পুণত্ব লাভ করিতে হয়।” [লী ৩1 অবতরণিকা] r 

'লীলা ঠিক যাত্রা করা মায়া-বেশ গায় [পু] অভিনয়ে তত্তন্তাবের , 
আবেশ আনিয়। উপস্থিত হইলে তবেই অভিনয় জমে উহা স্বাভাবিক ও 
স্ম্মম্পৰ্শী হয়। শ্ীরামচন্দ্র সীতা-হা'রা হইয়া কীনিয়া আকুল হইয়াছিলেন। 

অবতারপুর্ুষের জীবনে এই মানবোচিত অপূর্ণতা বা স্বরূপ-বিস্থতি 
একেবারে অস্বীকার করা যায় না £ করিলে, ততরুত সাধনার কোনও মানে 
হয় নাঃ এবং আমাদের ন্যায় মানবের প্রতি করুণায় অনুষ্ঠিত & সাধনার 
উদ্দেগ্ত ও ফল আমাদের জীবনে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হইতে পারে না। 
অবশ্ঠ, শান্ত্রীর বর্ণন! হইতে, আশৈশব দেবভাবের প্রকাশও বে সময়ে 
সময়ে তাহাতে দেখা যার একথা মানিতেই হইবে । যেইজন্তই অবতার- 
চরিত্র অতি জটিল রহস্যে আবৃত । সেই রহস্ত ভেদ করা মানুষের সাধ্যায় 
নহে বলিয়া আমরা শ্রদ্ধা সহকারে কেবল ঘটনাবলী দেখিয়া যাইবার চেষ্টা 
করিব। চু 

সাধন-পীঠ 

শ্ীচৈতন্টের সাধনগীঠ নবী জাহবীতীরে অবস্থিত । নবদীপের যে 

খান প্রচলিত আছে তাহা হইতে জানা যায়; উহা কৃৰ্মপৃষ্ঠাকৃতি এবং , 


n 


সাধনার প্রারম্ভে নি 
মনোরম উদ্ভানসমূহে পরিপূর্ণ ছিল ; যথাঃ ু্তশ্চারুতীরে স্কুরিত- 
মতিবৃহৎ কুর্মপূষ্ঠাভগা ্রং, রম্যারা মাবৃতং., 
৮ শ্রীরামকককের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর-ঠাকুরবাটী ও জাহবীতীরে অবস্থিত । 
পুর্ব্বে উহা কৃত্মপৃষ্ঠাকৃতি ও শ্বশান-সংযুক্ত ছিল$. পরে সমতল করা 
হয় এবং মনোহর ফল ও পুণ্পের উদ্যান উহার শোভা বন্ধন করে । 


£ অন্তুরাগ ও ব্যাকুলতা 
সাধনার প্রথম মুখে গ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই জীবনে অন্গরাঁগ 
ও ব্যাকুলতার ঝড় বহিরাছিল। মানুষের ক্ষুদ্র মাপকাটিতে উহার পরিমাণ 
হর না। গয়াধামে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের: পর দেশে ফিরিয়া ভগবদন্থরাগে 
৩ শ্রীচৈতন্তের কিরূপ বিহ্বল অবস্থা হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে শ্রীমুরারি-গুপ্ত 
লিখিয়াছেন £ 


ততো রোদিতি স কাপি নানাধারাপরিগ্রতঃ। 
নানে চশ্রেম্ষধারাভ্যাং বিপ্লং তে সংবতুবতুঃ ॥ 


রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবুধ্য নি | 
দিবসোহয়মিতি প্রাহ জনা উচুরিয়ং ক্ষপা ॥ 
এবং রজন্যাং প্রেমাদ্র সর্ববাং রাত্রি প্ররোদিতি। 
. প্রহরৈকং দিবা যাতে ততোইসৌ বুবুধে হরিঃ ॥ 
তৃতঃ প্রাহ কিয়দ্রাত্রি বর্তুতে প্রাহ তং জনঃ। 
দিবসোইয়মতিপ্রেয়া ন জীনাতি দিনং ক্ষপাম্‌॥ 
কচিচ্ছ ত্বা হরে নাম গীতং বা বিহবলঃ ক্ষিতৌ। 
পততি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবৎ কম্পতে কচিৎ॥ 


১০ বাঙ্গলার দুই ঠাকুর 


কচিদ্‌ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্‌। 

সন্বক্ঠঃ কচিৎ কম্পরোমাঞ্চিততনু ভূশিম্‌॥ 

ভুত্বা বিহ্বলতামেতি কদাচিৎ প্রতিবুধ্যতে। 

তথা কদাচিৎ পুজাং স করোতি জগতীপতিঃ ॥ 

নিবেগ্াননং ভগবতে ততো ভুংক্তে তদনকমূ। 

বিপ্রান্‌ কচিৎ পাঠয়তি রাত্রৌ গায়তি নৃত্যতি। [যু ২১] 
কখনও তিনি এমনই রোদন করিতেন যে নানা অশ্রধারায় সিক্ত 
হইতে থাঁকিতেন এবং শ্রেল্না নাসাধুগল প্লাবিত করিয়া ধারাঁকারে 
ঝরিতে থাকিত। কাঁদিতে কাদিতে সমস্ত দিন চলিয়। গেলে সন্ধার 
কথঞ্চিৎ বাহজ্ঞান লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, ‘এখন কি দিন?” 
লোকে বলিত, ‘এখন রাত্রি” এইরপে প্রেমার্র হইয়া সেই হরি সমস্ত 
রাত্রি কাদিয়। কাটাইতেন, এবং প্রহরেক দিবা অতিক্রান্ত হইলে কথঞ্চিৎ 
সংজ্ঞা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, ‘আর কত রাত্রি আছে?’ ' লোকে 
বলিত, ‘এখন দিবা।” অতিপ্রেমে তাঁহার দিনরাত্রির হ'স থাকিত না। 
কখনও হরির নাম বা গীত শুনিবামাত্র বিহ্বল হইয়া ভূমিতে দওবৎ পতিত 
হইতেন, কখন বা কাপিতে থাকিতেন। কথনও সদরে গদ্গদক&ে 
‘গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিয়া গান করিতেন, কখন বা তাহার দেহে অত্যন্ত 
কপ ও পুলক হইত ও তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িতেল। কখনও তিনি 
্নকতিহথ অবস্থার থাকিতেন।. [ সেই অবস্থার ] জগৎপতি সান করিয়া 
কখন কখন পুজা করিতেন, এবং ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই 
নিম ভোজন করিতেন। কখনও বিগ্রগণকে পড়াইতেন এ রাত্রিকালে 
নৃত্যগীত করিতেন । ০ 


এই অবস্থায় অভ্যাসবশে তাহার নানাহারাদি সম্পন্ন হইলেও, বিগ্রহ- 
পুজাদি নিত্য হইয়া উঠিত না। 


সাধনার প্রারস্তে * ১১ 


প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্কুরে। 

০ অন্যের কি দায়, বিষ্ণু পুজিতে না পারে ॥. 
“স্নান করি বৈনে স প্রভু শ্ৰীবিষ্ণু পুজিতে। 
প্রেমজলে সকল শী অঙ্গ-বস্তু তিতে॥ 
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া। :' 
পুনঃ অন্য বস্তু পরি বিষ্ণু পূজে গিয়া ॥ 
পুনঃ প্রেমানন্দজলে তিতে সে বসন । 
পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে পৃ ॥ 


শেষে গদাধর প্রতি বিল রাত 
তুমি বিষ্ণু পূজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য ॥ [ভা ২২৫] 


ন্তরদীক্ষা গ্রহণের পর রাণী রাসমণির স্থাপিত ঠাকুরবাটীতে মা-কালীর 
পুজায় ব্রতী, হই শ্রীরামক্ষ্ণের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা ক্রমে কিরূপ আকার 
ধারণ করিয়াছিল সেই সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ লিথিয়াছেন ঃ “ঠাকুরের 
আহার এবং নিদ্রা কমিয়। গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তি 
নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্বদ| আরক্তিম হইরা চক্ষু মধ্যে 
মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল," "খ্যানপুজাদির কাল ভিন্ন 
অস্ত সমরে তাহার শরীরে একটা অশাস্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে 
লাগিল।৮ [লী ৩৬] 
« “ঠাকুর বলিতেন,,শরীর-সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ওঁ 
কালে মস্তকের কেশ বড়, ,হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপন! আপনি জটা 
পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একা গ্রতায় শরীরটা 
এমন স্থাগুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে পক্ষীসকল জড়পদীর্ঘজ্ঞানে . 
নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসির! বিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধুলি- 


১২ . বাজলার দুই ঠাকুর 


রাশি চক্র! নাড়িয়া চাড়ির! তন্মধ্যে ত$ুলকণার অধ্ষেণ করিত ! আবার 
সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়| ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে 
কাটিরা বাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত। এরূপে ধ্যান, ভজন, 


প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময় চলিয়া 


বাইত তাহার হ'সই থাকিত না। পরে সন্ধ্যাবমাগমে বখন চারিদিকে 
শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত-_দিব! অবসান হইল, 
আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীত্র 
আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে 
পারিতাম না ; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া “মা, এখনও দেখা দিলি 
না” বলিয়া চীৎকারক্রন্দনে দিক্‌ পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট 


করিতাম। লোকে বলিত,__-পেটে শুলব্যথা ধরিয়াছে তাই অত « 


কাদিতেছে।৮ [লী ৩৮] & 
রাগাত্মিকা ভক্তির প্রবল প্রবাহে তাহার বৈধ পৃজাদি আপন! হইতেই 
ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহার ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়রাম অপর এক 
(ব্রাহ্মণের সহায়তায় কোনরূপে মন্দিরের বিহিত. পুজাদি চালাইয়া 
নিতেছিলেন। এমন সময় ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীরামতারক কর্ম্মান্বেষণে 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকেই, 1 
মা-কালীর পুজায় নিযুক্ত করিলেন । 
যোগঁজ বিকারে বায়ুরোগ- ভ্রান্তি 
গরাধামে গমনের পূর্বে গ্রীচৈতন্ত একবার, এখরিক ভাবে আবিট 
হইয়াছিলেন £ 
j আচষিতে প্রভু অলৌকিক শব 'বোলে। 
গড়াগড়ি যায়, হানে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥ 


সাধনার প্রারম্ভে ১৩ 


ক্ষণে ক্ষণে সর্বব অজ স্তভ্তাকৃতি হয় । 
হেন মুচ্ছা হয়, লোকে দেখি পায় ভয় ॥ 
আত্মীযবন্ধুগণ ছুটিয়া আদিলেন এবং বিকারের কারণ সম্বন্ধে এক- 
“ এক জন একএক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন। 
কেহো৷ বোলে, হুইল দানব-অধিষ্ঠান |. 
কেহো বোলে, হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥ 
? কেহো বোলে, সদাই করয়ে বাক্যব্যয়। 
অতএব হইল বায়ু জানিহ নিশ্চয় ॥ [ভা ১৮] 
অবশেষে বারুরোগের অভিমতটাই প্রাধান্ত লাভ করিল এবং তাঁহার 
মন্তকে ও দেহে নানাবিধ পাকতৈল দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। পাছে রোগ 
আবার দেখা দেয় সেই ভয়ে তাহার মাথায় পাঁকতৈল মাখানোর ব্যবস্থাটা 
একরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল। তিনি অধ্যাপনা করিতেন, আর 
একজন মাথায় বিষ্ণুতৈল মাখাইতে থাকিত। পূৰ্ব হইতেই বিবাহিত 
না থাকিলে কেহ কেহ যে অবিলধ্বে তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ 
করিবার ব্যবস্থা দিতেন, তাহা সহজেই অন্নমান করা যায়। 
গ্জাধাম হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভুর ভাবের বিকার অত্যন্ত বাড়িয়া: 
গেল। 'লোকজন আসিয়া শ্রীমতী শচীদেবীকে বলিতে লাগিল £ 
ূ্ববকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে । 
ছুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে ॥ 
“ খাইবারে দেহ ভাব-নারিকেল-জল। 
য'বত উন্নাদু-বায়ু নাহি করে বল ॥. 
কেহো বোলে-_ইথে অল্প উবধে কি করে। 
শিবাদৃত-প্রয়োগে, সে এবায়ু নিস্তরে ॥ 


১৪ বা্দলার ছুই ঠাকুর 
পাকতেল শিরে দিয়া করাইবা স্বান। 
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান ॥ 
শচীদেবী ভাবিয়া আকুল হইলেন ৷ তাঁহার প্রেরিত লোকের মুখে 
সংবাদ পাইয়া প্রবীণ ভক্ত শ্রী শ্রীবাস পণ্ডিত আদিলেন এবং একদৃষ্টে 
মহাপ্রভুর ভগবতপ্রেম-জনিত সাত্বিক বিকারসমূহ লক্ষ্য করিতে 
লাগিলেন। মহাপ্রভু নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 
কেহো বোলে মহাবায়ু, বান্ধিবার তরে। * 
পণ্ডিত! তোমার চিন্তে কি লয় আমারে? 
হাসি বোলে শ্রীবাদ পণ্ডিত__ভাল বাই। 
তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই ॥ 
মহা ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে । 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥ 
এইকথা শুনিয়াই মহাপ্রভু শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন ঃ 
সভে বোলে বায়ু, সবে প্রশংসিলে তুমি । 
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি ॥ ২ 
যদি তুমি বায়ুহেন বলিত! আমারে ।” 
প্রবেশিতো আজি আমি গঙ্গার ভিতরে ॥ 
ভক্তিশান্তের মনত শ্রীবাস শচীদেবীকে এই বলিয়া! আশ্বস্ত করিলেন £ 
বায়ু নহে-_কৃষ্ণভক্তি, বলিল তোমারে । 
ইহা কভু অন্যজন বুঝিবারে নারে ॥ 
ভি্নলোকি স্থানে ইহা কতু না কহিবা। 
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্ত দেখিবা॥ * [ভা ২২] 


ছা 


সাধনার প্রারম্ভে ১৫ 


এক অসীম সৌন্দর্যবোধে তন্ময় হইয়া শ্রীরামর্ণ বাল্যকালেই 
আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। নবীন মেঘের কোলে এক ঝশাক 
ছধের মত প্রাদা বক অনন্ত আকাশে উড়িয়া বাইতেছে £ টেকোয় জল- 
খাবার মুড়ি লইয়া! সকালবেলা মাঠের আল্পথে যাইতে যাইতে তিনি 
দেখিতে পাইলেন এবং একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া 
গেলেন। বাহিরে মরার মত দেখাইলেও তাহার ভিতরে ছিল অপুর্ব 
আনন্দের অনুভুতি এবং স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। তথাপি এই 
ঘটনায় তাহার কঠিন রোগের সুত্রপাত হইল ভাবিয়া মাতাপিতা বিষম 
চিন্তিত হইলেন এবং চিকিৎসা ও শান্তি-স্বপ্ত্যয়ন করাইতে লাগিলেন। 

অতঃপর দেবস্বভাব বালকের জীবনে দেব-দেবীর চিন্তা বা তাহাদের 
ভূমিক! অভিনয় করিতে যাইয়া এইরূপ দিব্ভাবের আবেশ মাঝে মাঝে 
হইতে লাগিল এবং তাহার জননী উহাতে বায়ুরোগের প্রকোপ আশঙ্কা 
করিয়া শঙ্কিত| হইয়া দেব-দেবীর কাছে পূজাদি মানত করিতে 
লাগিলেনু। এইভাবে কতিপয় বৎসর গেল। 

যৌবনে, জগন্সাতার এঁকাস্তিক প্রেমে আত্মহারা, ঠাকুরের ক্রিয়া- 
কলাপ যখন বিষয়ী লোকের কাছে অর্থহীন ও অসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত 
হইল, জ্ভাগিনেয় হৃদর তখন মাতুলকে বারুরোগণ্রস্ত জ্ঞান করিয়া কবিরাজী 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল এবং রোগ সারিবার কোনও লক্ষণ না 
দেখিয়া দেশে কামারপুকুরে সংবাদ পাঠাইল । 

রাণী রাসমণির জামাতা ও পরে ঠাকুরের সেবক: শ্রমথুরানাথ ঠাকুরের 
উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিলেও উহার সঙ্গে 
উদ্মত্ততার সংযোগ অনুমান করিলেন এবং প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্াপ্রসাদ 
সেনের দারা তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। চিকিৎসার 
আশু ফল না হইলেও ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া হার মধ্যে মধ্যে কবিরাজের 


কলিকাতার বাড়ীতে বাইত। নেই বাড়ীতে ু্রবঙ্গের আর একজন, 


১৬ বাঙলার ছুই ঠাকুর 
বিজ্ঞ বৈগ্ভ রোগের লক্ষণসকল শুনিতে শুনিতে বলিরাছিলেন, ‘ইহার 
: দেবোন্সাদ অবস্থা বলির! বোধ হইতেছে) উহা বোগজ ব্যাধি_-ওঘবে 
সারিবার নহে !' কেহই এই বৈদ্বের কথার বিশ্বাস করিল "না সৃতরাং 
নানারূপ চিকিৎসারও বিরাম হইল ন|। 

ঠাকুরের মাত। ও ভ্রাতা চিন্তাকুল হুইয়া তাহাকে দেশে আনাইলেন। 
উধধ ব্যবহারের সহিত শান্তি-্বত্ত্যয়ন, ঝাড়দু'ঁক প্রভৃতি দৈবক্রিয়াও 
চলিতে লাগিল । «একদিন একজন ওঝা৷ আিয়া একটা মন্ত্রপূত পল্তে 
পুড়াইয়া শুকিতে দিল ; বলিল, যদি ভূত হয় ত পলাইয়া যাইবে; কিন 
কিছুই হইল না! পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পুজাদি করিয়া একদিন 
রাব্রিকালে চণ্ড নামাইল। চণ্ড পুজা ও বলি এহণপূর্বাক প্রমন্ন হইয়া 
তাহাদিগকে বলিল, “উহাকে ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাবি 
হয় নাই” [লী ৩1৯] 

দৈবকুপায় বানুরোগের আনেকট। উপশম হইয়াছে ভাবিয়া সকলে 
পরামর্শ করিয়া তাহাকে বিবাহ দিল। উদ্দেগ্ত__পদ্ধীপ্রেমে আবন্ধ 
হইলে বাযুরোগ্নটা চিরকালের জন্ত শান্ত হইয়া যাইবে। অদ্ভুত 
ঠাকুরের একের পর অন্ত চিকিৎসা ও ঝাড়নুঁকে যেমন আপত্তি নাই, 
বিবাহেও তেমনি আপত্তি নাই । কিন্ত বিবাহের পরে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া 


পুনরায় যে-কে-সেই অবস্থা ! ভগবদ্ধিরহে ব্যাকুলতা ও মিলনে উল্লাস 


আবার উদ্দাম হইয়া দেখ! দিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী সংবাদ পাইয়া, 
উপায়ান্তর না দেখিরা, মহাদেবের নিকট হত্যা দিলেন। “তিনি স্বপে 
দেখিলেন, জলঙ্জটান্ুশোভিত বাঘান্বরপরিহিত রজতদলিতকান্তি 
মহাদেব সম্মুখে আবিভূত হইয়া তাহাকে সাসত্তবনাদানপূর্বক বলিতেছেন_ 
ভত্ নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, এশ্বরিক আবেশে তাহার এরূপ 
অবস্থ। হইয়াছে!” [লী ৩৯] 


শু 


রর তৃতীয় অধ্যায় 


শক্তি-আরাধনা 
শক্তি-তন্ত 

্ীরামক্কঞ্চ বলিতেন, “বিনি ব্ৰহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্রিয়, 
তাকে, ব্ৰহ্ম বলি ; যখন স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাকে 
শক্তি বলি। স্থির জল-_ ব্রন্মের উপমা ; জল হেল্চে ছুল্চে-_শক্তির 
উপমা | [ক ১১২৯] 

জগৎকারণকে যখন নিগুণি নিক্রির বলিয়া চিন্তা করা হয়, তখন 
তাহাকে ব্ৰহ্ম, শুদ্ধ ব্ৰহ্ম বা নিগুণ ব্ৰহ্ম বলা হয়; আর জগৎকারণকে 
বখন সগ্র সক্রিয় বলিয় চিন্তা করা হয়, তখন তাহাকে শক্তি, ব্রহ্মশক্তি, 
আদ্ছাশক্তি, ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে নির্দেশ করা হুইয়া থাকে। 

শক্তি বা সগুণ ব্ৰঙ্মের উপাসনা নিগুণ ব্রঙ্গে পৌছিবার দ্বারস্বরূপ ৷ 
সণ্ডণ ভ্রন্মের উপলব্ধি বা” সাক্ষাৎকার ঘটিবার পরে নিগুণ ব্রন্গের 
উপলব্ধি স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থিত হইয়া থাকে। যতদিন ব্ৰন্নের 
নিগুণ স্বরূপের উপলুদ্ধি না ঘটে, ততদিন জগৎকারণের পুর্ণ সাক্ষাৎকার 
হয় না) এবং জীব চিরকালের জন্য অভয় মুক্তিপদবীতে বা আত্মস্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না । | 

প্রতিমার, প্রতীকে ৰা যন্ত্রে যাহাতেই করা হউক না কেন, পুজা 


বা উপাসনা মাত্রেই শক্তিরণআরাধনা ॥ কারণ, তাহাতেই জগৎকারণের 


স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃত্বাদি গুণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আরোপিত হইয়া 
থাকে। সুতরাং ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে, উপাসক মাত্রেই শক্তির 
উপাসক বা শাক্ত। 

২ 


১৮ বাঁছলার ছুই ঠাকুর 


তথাপি ভারতে আমরা উপাসকমণ্লীকে শীক্ত-শৈব-বৈষ্ণবাদি নান৷ 
শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই,__ইহার কারণ কি? 

'লাধকানাং হিতার্থার ব্রহ্গণো রূপ-কল্পনা।১ সাধকগণের ছিতের 
জন্য ব্ৰন্মের বিবিধ রূপ--যেমন, শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, রাধ!--কল্পনা 
করা হইয়াছে । সাধক নিজের ইচ্ছামত যে' এসকল রূপ কল্পনা 
করিয়া থাকেন, তাহ! নহে । বিভিন্ন রুচির সাধকগণের বিভিন্ন ভাবের 
উপযোগী এসকল রূপ ধরিয়া দশ্বরই তাহার কাছে প্রকাশিত হন। 
যিনি যে রূপের উপাসক, তাহাকে তদন্যারী নামে নির্দেশ করা হইয়া 
থাকে ; যেমন,__শিবরূপের উপাসক শৈব, বিষ্ণু বা তদব্তারগণের 
উপাসক বৈষ্ণব ৷ 

জড় বা চেতন বলিয়া প্রতীত যাহা কিছু নামরপাত্মক তাহাই 
শক্তির বিকাশ হইলেও নারীমুত্তিতে এ শক্তি বিশেষভাবে প্রকাশিত। 
কারণ, 'সক্ধিনী’ বা স্থজনী ও পালনী, এবং 'হলাদিনী” র বিশেষ 
প্রকাশ নারীমুত্তিতে সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত।২ এই বিশিষ্টতার জন্য 
নারীপ্রতীকে জগতকারণ বা ঈশ্বরের উপাননা প্রবত্তিত হয় এবং 
জগদন্বা-জ্ঞানে তাহাকে আরাধনা করিতে, যাইয়া সাধকেরা, তাহার 
জগদ্ধাত্ৰী, কালী, দুর্গাদি করালমধুরা কোটিবহ্মাণুপ্রণবিনী চিন্ময়ী মূর্তি 
গকলের দর্শনলাভে ধন্য হন। এসকল মূর্তি বিশেষভাবে শক্তি’ নামে 
পরিচিত হওয়ায় তাহাদের উপাসকেরাই কেবল শাক্ত’ নামে পরিচিত 
হইয়া আসিতেছেন, এবং শক্তি’ ও ্রী* শব্দ দুইটি একার্থবাচক হইয়া 
গিয়াছে । 

অতঃপর এই বিশিষ্ট অর্থেই শক্তি’ শব্দ প্রযুক্ত হইবে। 


* কুলার্বতন্ত, বঙ্োলান। ব্রহ্গণঃ-_কর্তরি বষ্ী। 
২ নিরুত্তর তন্ত্ে-নারীরূপং নমাস্থায় দৈব বিশ্বং প্রশুয়তে। 
বিষ্ণুমায়| মহালক্ষ্মী ফোহরত্যথিলং জগৎ ॥ ( তন্ততত্ব ধৃত ) . 


শক্তি-আরাধনা ৯৯ 
অবতারথণের শক্তিপুজ। 
শক্তিপুজা প্রত্যক্ষ কলপ্রদ, বিশেষত: কলিকালে। শ্রীরামরু্ণ 
বলিতেন, কালিকালে বেদ-পুরাণ কাণে শুনিতে হর, কিন্ত অনুষ্ঠান করিতে 
* হয় তত্ত্রমতে। তন্ত্রে শক্তিপুজারই প্রাধান্য ৷ 
অবতারপুরুষগণের আচরণ হইতেও. শক্তিপূজা বিশেষভাবে 
প্রচারিত হইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক অবতারই সযত্রে শক্তির উপাসনা 
করিয়া থ্বিয়াছেন। তাহাদের এ উপাসনার কারণ সম্বন্ধ শ্রীরামকুঞ্চ 
বলিয়াছেন,--সকলেই সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীনে ; অবতার 
আদি পধ্যন্ত মায় আশ্রয় করিয়া তবে লীলা করেন, তাই তাহার! 
াগ্থাশক্তির পূজা করেন। শক্তির বিশেষ ক্ুপ। লাভ না করিয়া 
০ লোকণ্ডরু হওয়া যায় না, প্রবল ধর্ম্মতরঙ্গে দেশ প্লাবিত করা যায় না, বা 
বহুজনহিতায় বহুকালস্থায়ী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারা বায় না। 
রামচন্দ্ের শক্তিপুজা পুর্াপ-প্রসিৰ। আজও সেই সুত্র ধরিরা 
আমরা শাযনদায় হূর্গোত্সবে মাতিরা থাকি! 
শ্ীরামক্কের উক্তি হইতে জানা বার যে, রক্ষণ রাখা কুড়াইরা 
পাইয়া তাহা লইয়। অনেক সাধনা করিরাছিলেন। খন বৰহ্মযোনি, 
তারই গুঁজা, তারইূধ্যান। "এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড 
উৎপত্তি হচ্চে ।”[ক 31২৩৯] এই প্রসঙ্গে ব্রজবালাগণের ৬কাত্যায়নী- 
পুজারও উল্লেখ করাণ্বাইতে পারে। 
মায়াবাদী বলির প্রসিদ্ধ শ্রীশঙ্করও শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ 
সন্নানি-সহ্প্রদারের প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি যে নানাভাবে ভগবতীর 
প্রপন্নতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সরস্বতীর অবতার বলিয়া 
প্রনিন্ধ ‘উভয়ভারতী’র নিকট বর-গ্রহণ হইতেই বুঝা যায়।* 


মি কক = 

* স্বামা নারদানন্দ অন্পূর্ণাদেবীকে শঙ্করাচার্ধ্যের ইষ্ট বলিয়া অনুমান করিয়াছেন 
কাঞ্চীর ৬কামাক্ষী-নন্দিরে শঙ্করাচার্ধ্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন ও নিত্যপূজ| পাইতেছেন 
তিনি তথায় ভগৰতীর আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। 


২০ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃব্ণের শক্ভিপুজা 
বর্তমান যুগে শ্রীরামব্রষ্ণের শক্তি-সাধনা এক ইত্হাস-প্রপিদ্ধ 


ঘটনা । মা-কালী তাহার ইষ্ট ছিলেন। তাহার সপ্রেম ব্যাকুল আহ্বানে . 


পাষাণ-গ্রতিমা চিন্ময়ী হইয়া দেখা দেন! সেই চিন্মরী আন্তাশক্তি 
মায়ের অনুমতি লইয়! তিনি অন্তান্ত সকল ধন্দনতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন 
_ সেই সেই মতে কিভাবে মার উপাসনা হয় দেখিবার জন্য, আর 
এইরূপে সকল মতের সত্যতা প্রমাণ করিয়া ধর্ম্ম-সমন্বয় ও ধর্ম-সং্থাপন 
করিবার জন্য ॥ তিনি সন্ন্যাস লইয়। বেদান্ত মতের সাধনাও করিয়াছিলেন 
এই আদ্যাশক্তি মহামারারই নির্দেশে | কারণ, মা-ই তাহাকে বুঝাই 
দিরাছিলেন,_তিনি কেবল চিন্ময়রপধারিণীই নহেন, অরূপা গুদ্ধচিৎ- 
স্বরূপাও তিনি ; কেবল সগুণাই নহেন, নিগুণাও তিনি) একই কালে 
স্গুণা ও নিগুণা। উভয়ই তিনি । জগদন্বার কৃপায় নানাভাবে তাহার 
পুর্ণ পরিচয় লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নবযুগে নুতন বার্তা প্রচার করিলেন £ 
ধারই নিত্য তারই লীলা? ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎ্লীলা । 
লীলা কেবল বিলাসের জন্য নহে__উহা৷ বাছুকরের যাদু বা ভেল্কি 
মাত্র নহে; লীলাও সত্য। তবে আগে 'নিত্যস্বরপের উপলব্ধি ন! 
হইলে পরিপূর্ণরপে লীলা দর্শন বা আস্থাদনের অধিকারী হওয়া বায় না। 


শ্রীচৈতন্যের শক্তিপুজ। 
শ্রীরামকুষ্চ ও অন্ান্ত অবতারপুরুষগণের স্তার শ্রীচৈতনও শক্তির 
আরাধনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে উহার 
১ উল্লেখমাত্র নাই ; বরং শক্তিপূজকগণের বহু নন্দাই তাহাতে শুনা বায় । 
সেই যুগের শাক্ত-বৈষ্ণবের পরম্পর বিদ্বেষ ও স্বমত-প্রাধান্ত স্থাপনের 
.. চেষ্টাই তজ্ন্ত দারী। 


ও. 


ও 


শক্তি-আরাধনা ২৯ 
শীচৈতন্তের শক্তিপূজা চিরকালের জন্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত, 
বদি শ্রীরামকৃষ্ণ বৌগনৃষ্টিতে জানিতে পারিয়া তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের 
নিকট উহাচপ্রকাশ না করিয়া বাইতেন ! তিনি বলিরাছিলেন £ “দেখলাম 
খোলটি (দেহট ) ছেড়ে সচ্চিদীন্দ বাহিরে এল; এসে বাছে, 
“আমি যুগে যুগে অবতার তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে এ 
সব কথা বঃলচি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম। তখন দেখি 
আপনি বু'লচে, “শক্তির আরাধনা চৈতগ্তও করেছিল ”* [ক ৩১২1৩] 
্রীরামক্কঞ্চের উক্তি হইতে ইহাও জান যায় যে, শ্রীচৈতন্য অনপুর্ণ_ 
দেবীকে আপন ইঞ্টরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন ।* 
বৌদ্ধযুগের অবসানে ধর্মের নামে কদাচারে ভারতবর্ষ পূর্ণ 


_ হইয়াছিল। অনিষ্টকর ভোগৈষণাপুর্ণ বৌদ্ধ তন্্রসমূহ ঘারা হিন্দুর 


তত্রশান্ত্র কোন কোন অংশে প্রভাবিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্তের 
আবির্ভাব-কালে সেই অনিষ্টকর প্রভাব হইতে দেশ সম্পূর্ণরূপে মুদ্ধ 
হইতে পারে নাই। তিনি ও তদভিননস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং অনুষ্ঠান 
করিয়া শক্তি-সাধনার পবিত্র আদর্শ জনসমাজে স্থাপন করেন। 

বৈষ্ণব সাহিত্যে যদিও এীচৈতন্তের শক্তি-দাধনা উল্লিখিত হয় 
নাই, তথাপি স্বাহার শাঁক্ত ও শাক্ত-প্রীতির স্ুচক ঘটনার একেবারে 
অভাব নাই।” একদিন প্রকৃতি-ভাবে অভিনয় করিতে যাইয়া, 
আদ্যাশক্তির ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় ভক্তগণকে স্তন্তপান 
করাইয়াছিলেন। আমরা সেই সকল বর্ণনা একে একে উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইব? পর 


৪ দর্পণে ন্ট প্রতিবির্্বের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অনুরূপ এক HEE 
অধো মধ্যে দেখিতে ও তাহার কথাবার্তা শুনিতে পাইতেন । 


ELS শজিপুজা টি ৮ 


1০51 ৰা বি 


১ 


২ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
(১) শাক্ত সন্্যাসীর আলয়ে ভোজন 
গৌরাঙ্গ ও ্রীনিত্ানন্দ নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে চলিয়াছেন__ | 
শ্রীঅদ্বতাচাধ্যের ঘরে যাইবেন। পথিমধ্যে ললিতপুর শীমে গ্রাম। | 
সেই গ্রামে গঙ্গার নিকটে এক প্রবীণ তান্ত্রিক সন্যাসী বা কোলাবধূত “ 
সন্ত্রীক বাদ করিতেন। দুই ভাই তাহাকে দেখিতে গেলেন। সাধু ] 
- গোষ্ঠীর পর অবধূত তাহাদিগকে ভোজনে আমন্ত্রণ করিলেন। তখন 
নিত্যানন্দ বোলে-_কার্যয-গৌরবে চলিব। ্‌ 
কিছু দেহ, স্নান করি পথেতে খাইব ॥ 
সন্যাসী বোলয়ে__স্ান কর এইখানে । 
কিছু খাই সিগ্ধ হই করহ গমনে ॥ 


জাহ্ৃবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম। 
ফলাহার করিতে বসিল দুইজন ॥ 
দুগ্ধ আত্র পনসাদি করি কৃষ্সাৎ। 
শেষে খায়ে ছুই প্রভু সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ 
অবধূত বামাচারী ছিলেন, সেইজন্ত মপ্তাদি গ্রহণ করিতেন। তিনি 
নিত্যানন্দকে কিঞ্চিৎ বয়স্ক দেখিয়া__এবং হয়তো বা! তাহারই মত 
. তান্ত্রিক সাধক জ্ঞান করিয়া--সরলচিত্তে ইসারায় কহিলেন £ , 
শুনহ শ্রীপাদ! কিছু ‘আনন্দ’ আনিব? 
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ? 


শৃক্তি-আরাধনা ২৩ 

০ আনন্দ আনিব 2 ন্যাসী বোলে বারবার । 

নিত্যানন্দ বোলে_-তবে লড় সে আমার ॥ 

৪ 

প্রভু বোলে--কি ‘আনন্দ’ বোলয়ে সন্ন্যাসী ? 

নিত্যানন্দ বোলয়ে-_মদির! হেন বাসি ॥ 

‘বিষ্ণু বিষ্ণু’ স্মরণ করে বিশ্বর্তর । 

আচমন করি প্রভু চলিল! সত্বর ॥ [ভা ২১৯] 


বামপন্থী হইলেও এই অবধূত নিশ্চরই অকপট সাধক ছিলেন, 
নতুবা শ্রীগৌরা্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার কুটারে বাইতেন না; আর 
. গেলেও, ততপ্রদত্ত আহার্যয তৃপ্তির সহিত খাইতেন না। 


(২) শাক্ত সন্যাসীর সঙ্গে মিলনানন্দ 
সন্্যানের পর শ্রীচৈতন্ত পুরীর পথে চলিয়াছেন_সঙ্গে শ্রীনিত্যাননদ 
৫ ও মুকুন্দ-গদাধরাদি ভক্তগণ ।  বীশখার-পথে” এক শাক্ত অবনত 
1 তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন ! 
শক্ত হেন ‘প্ৰভু জানিলেন নিজ মনে ! 
“সন্তাযিতে লাগিলেন মধুর বচনে ॥ 
| Rx প্রভু বোলে-_কহ কহ কোথা তুমি-সব। 
চিরদিনে আজি দেখিলাউ যে বান্ধব ॥ 
* ' শ্রীচৈভন্তের পরমাত্মীয়বৎ মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া অবধূত-_ 
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে। 
সভে কহে একে একে, শুনি প্রভু হাসে ॥ 


২৪ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
শাক্ত বোলে__চল ঝাট মঠেতে আমার । 
সভেই আনন্দ আজি করিব অপার ॥ 
পাপী শাক্ত মদিরারে বোলয়ে আনন্দ । 
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ॥ 
প্রভু বোলে- আসি আমি আনন্দ করিতে । 
আগে গিয়া তুমি সঙ্জ করহু ত্বরিতে ॥ 
শুনিয়া চলিল শাক্ত হই হরষিত । 
এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥ 


লোকে বোলে--এ শাক্তের হইল উদ্ধার । ? 
এ-শাক্ত-পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার ॥ [ভা ৩২] 


বৈষ্ণবগণের প্রিয় গ্রন্থ “ভক্তমালে+র বষ্ঠমালায় আছে £ 
বৈষ্ণৱ দেখিয়া মহা আনন্দ করিব। 
কত কালের বন্ধু যেন দেখি হৃষ্ট হব ॥ 
খাঁর কৃষ্চে শুদ্ধভক্তি তার এই রীত। 
স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত ॥ 


. মহাপ্রভুর শাক্ত দেখিয়! স্বাভাবিক প্রীতি, “বান্ধব” বলিয়া সম্বোধন, 
অন্যান্য শক্তি-সাধকেরা কে কোথায় আছে সেই সংবাদ-সংগ্রহ-_এই 
সকল দেখিয়া কি বলিতে ইচ্ছা করে না যে, তাহার যেমন ক্ুষ্ণ তেমনি 
শক্তিতেও শুদ্ধভক্তি ছিল? এস্থলে তাহাকে কপুটাচারী মনৈ করিবার 
কারণ দেখা যার না। শাক্ত-মাত্রই পাষণ্ড বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে 
তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ না করিতে, অথবা প্রভাবিত করিয়া 


ঠা 


শক্তি-আরাধনা ২৫ 
* তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে, পারিতেন। মহাপ্রভুর ব্যবহারে ও 
কথাবার্তার মনে হর, এ অবধৃত একজন অতি উন্নত 
শক্তি-সাধক 4 মহাপ্রভুকে তিনি যে চক্রানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, 
"তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে । মহাপ্রভু সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও 
করিয়াছিলেন; কিন্তু ত্দনুযায়ী কাধ্য করিয়াছিলেন কি-না, গ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই । “এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত” এই বাক্য 
হইতে তিনি এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। 
কাশীতে ভৈরব-ভৈরবীরা শ্রীরামকুষ্ণকে তাহাদের চক্রান্তষ্ঠানে 
আমন্ত্রণ করিয়াছিল। তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
চক্রে উপস্থিতও হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের মত কারণ-গ্রহণাদি 
করেন নাই। তাহার. আচরণের সঙ্গে মহাপ্রভুর আচরণের সাদৃহ্ঠ 
স্থলে সহজেই প্রতীত হয়। 


(৩) আগ্ভাশক্তিরূপে প্রকাশ ও ভক্তগণকে কৃপা 
নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন এক অভিনব ইচ্ছা দ্বার৷ চালিত হইয়া 
ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, “আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের [“অঙ্ক'-নামক 
দৃপ্তকাব্যেন্ব] বিধানে |’ ৭ 
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত-খানের ডাকিয়া । 
বলিলেন প্রভু_কাচ-সজ্জ কর গিয়া ॥ 
- শঙ্খ, কাচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার ৷ 
* যোগ্য যোগ্য করি সঙ্জ কর সভাকার ॥ 
কে কোন্‌ ভূমিকার অভিনয় করিবেন তাহাও মহাপ্রভু নিজেই নির্দেশ 
করিয়া দিলেন । ঠিক হইল, গদাধর কুক্সিণী সাজিবেন, ত্রঙ্গানন্দ হইবেন 
তাহার বড়াই। মহাপ্রভু নিজেও প্রকৃতি-বেশে অভিনয় করিবেন আর 


২৬ বাহ্বলার ছুই ঠাকুর 
নিত্যানন্দ হইবেন তাহার বড়াই! হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ, 
শ্রীরাম স্নাতক ৷ 
অদ্বৈত বোলয়ে__কে করিব পাত্র-কাঁচ ॥* 
প্রভু বোলে--পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ ॥ 
চন্দ্রশেখর আচার্যের বাটিকা অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইল। ভক্ত- 
গণের উল্লাসের সীমা নাই। 
সর্ববগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ - 
চলিল! আচাৰ্য্য চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ 
আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে ৷ 


যত আপ্ত-বৈষ্ণবগণের পরিবার । 

চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার ॥ 
সকলের আগে__ 

কীর্তনের শুভারন্ত করিল! মুকুন্দ_। 

রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ ॥ 
তারপরেই-__ 

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা গ্রভূ-হরিদাস। 

মহা ছুই গোঁফ করি বদন-বিলাল ॥ 

মহাপাগ শোভে শিরে, ধটি পরিধান । 

দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান__|॥ = 

আরে আরে ভাই-সব ! হও সাবধান । 

নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥ 


শক্তি-আরাধন! ২৭ 
রি কোতোয়ালরপী হরিদাসের সঙ্গে দর্শকগণের কথাবার্তা চলিয়াছে, 
এমন সময় সশিষ্য নারদ সভামধ্যে দেখা দিলেন। অধৈত্য গম্ভীরস্বরে 
জিজ্ঞাসা করিলেন: 
° কে তুমি আইলা হেথা কোন্‌ বা কারণে ? 
শ্রীবাস উত্তর দিলেন ঃ 
শারদ আমার নাম-_কৃঞ্চের গায়ন । 
* অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥ 
বৈকুণ্ডে গেলাঙ কৃষ্ণ দেখিবার তরে । 
শুনিলাঙ কৃষ্ণ গেল! নদীয়া নগরে ॥ 


? প্রভু আজি নাচিবেন.ধরি লক্ষ্মী-বেশ। 
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ ॥ 
এদিকে গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বস্তর। 
রুক্সিণীর ভাবে মগ্ন হইল নির্ভর ॥ 
আপনা না জানে প্রভু রুক্সিণী-আবেশে । 
বিদর্ডের সুতা হেন আপনাকে বাসে ॥ 
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে । 
পৃথিবী হইল পত্র, অনলি কলমে ৷ 
রুক্মিণীর পত্র-_সপ্তপ্লোক ভাগবতে । 
টু “যে আছে, পঢ়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
প্রথম প্রহরের অভিনয় সাঙ্গ হইল । দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর গোপী- 
* সাজে, সখী ও বড়াই-সঙ্গে, আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার নৃত্য ও 
সহচরের সময়োচিত গীত সকলকে মুগ্ধ করিল। 


২৮ বাঙলার দুই ঠাকুর 
হেনই সময়ে মহাপ্রভূ বিশ্বস্তর । 
- প্রবেশ করিল! আছ্যাশক্তি-বেশধর ॥ 
সঙ্গে নিত্যানন্দ__বড়াইবুড়ীর বেশে । 


কেহে| নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 
হেন অলক্ষিত-বেশ অতি মনোহর ॥ 


সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইল! কমল। । 
রঘুসিংহগৃহিণী কি জানকী আইলা! ॥ 
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্ববতী ৷ 
কিবা বুন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী ॥ 
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া। 
কিব! সেই মহেশমোহিনী মহামায়া ॥ 
এইমত অন্যোহন্যে সর্ব জনে জনে । 

না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে ॥ 


জগতজননী-ভাবে নাচে বিশ্বন্তর | 
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ 

হেন দঢ়াইতে কেহে! নারে কোনজন । 
কোন্‌ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ ॥ 
কখনো বোলয়ে-বিপ্র ! কৃষ্ণ কি আইলা ? 
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা ॥ 


শক্তি-আরাধন! ২৯ 


নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন । 
মুর্ভিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন ॥ 
তাবাবেশে যখন বা অট্র-অট্ হাসে। 
মহাচণ্ডী-হেন সভে বুঝেন প্রকাশে ॥ 
ঢুলিয়! ঢুলিয়া প্রভু নাচয়ে বখনে। 

, সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদন্বরী-পানে ॥ 
ক্ষণে বোলে-_চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে ৷ 
গোকুলন্ুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥ 
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি। 
সভে দেখে যেন মহা কোটিযোগেশ্বরী ॥ 


সর্ববশক্তিত্বরূপা নাচয়ে বিশ্বস্তর । 
কেহো নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর ॥ 
দর্শকু, শ্রোতা, গায়ক ০সকলেই প্রেমসাগর-তরঙ্গে ভাসমান ৷ ‘কল্প 
স্বেদ পুলক অশ্রীর অন্ত নাই।” বড়াই-বেশী নিত্যানন্দ ভাবাবেশে 
মুষ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। 
এমন সময়ে মহাপ্রভু চকিতে গোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে করিয়া 
বিষ্ণুখট্টায় আসীন হইলেন। 
° “সম্মুখে রহিলা সভে যোড়ুহস্ত করি। 
মোর স্তব পট--বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্ববজনে । 
সেইরূপে সভে স্তুতি পঢ়ে, প্রভু শুনে ॥ 


বাঙলার দুই ঠাকুর 
কেহো পঢ়ে লক্ষ্মীস্তব, কেহে| চণ্তীস্তৃতি ৷ 
সভে স্ততি পটেন__যাহার যেন মতি ॥ 
জয় জয় জগত-জননী মহামায়া 
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া ॥ 
জয় জনন অনন্ত-ব্রন্মা্ড-কোটাশ্বরী ৷ 
তুমি যুগে যুগে ধৰ্ম্ম রাখ অবতরি ॥ 
ত্ৰহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তোমার মহিমা । 
বলিতে না পারে, অন্যে কে দিবেক সীমা ॥ 
জগতন্বরূপা তুমি, তুমি সর্ববশক্তি। 
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি ॥ 
যত বিষ্ভা--সকল তোমার মুক্তিভেদ ৷ 
র্বব প্রকৃতির শক্তি তুমি, কহে বেদ ॥ 
নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা। 
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥ 
তুমি ত্রিজগত-হেত্‌ গুণত্রয়ময়ী । 
ব্রল্গাদি তোমারে নাহি জানে, জানে কোই ॥ 
অর্ববাশ্রয়। তুমি সর্ববজীবের বসতি ! 
তুমি আ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥ 


জগত-আধার তুমি দ্বিতীয়-রহিতা ৷ 
মহীরূপে তুমি সর্ববজীব-পালযরিতা ॥ 
জলরূপে তুমি সর্বব জীবের জীবন। 
তোমায় সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥ 


প্রভি-আরাধনা ৩৯ 
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূত্তিমতী । 
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপ! প্রকৃতি ॥ 
9 
সভে লইলাঙ মাতা তোমার শরণ | 
শুভৃষ্টি কর, তোর পদে রহু মন ॥ 
এইরপ শুবস্তরতিতে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল ৷ ক্রমে রাত্রি 


প্রভাত হইল । এমন আনন্দেও বিচ্ছেদ ঘটবে ভাবিয়া বিষাদে ভক্তগণ . 
অশ্রপাত করিতে লাগিলেন । তখন মহাপ্রভু 


মাতাপুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ ৷ 
এইমত সভারে দিলেন পুত্রভাব ॥ 
মাতৃভাবে বিশ্বস্তর সভারে ধরিয়া । 
স্তনপান করায় পরম স্সিগ্ধ হৈয়া ॥ 
" কমলা পার্ববতী দয়া মহানারারণী। 
আপনে হইলা প্রভু জগত-জননী ॥ 
+ সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা। 
আমি পিতা পিতামহ, আমি ধাতা মাতা ॥ 
tl 
আনন্দে বৈষ্ণব-সব করে স্তন পান । 
*কোটি কোটি জন্ম যার! মহাভাগ্যবান্‌ ৷ [ভা ২১৮] 
এই একদিনের ঘটনা হইতে আমরা শান্ত্রযুক্তিবলে ও ভ্রীরামরুষ্ণ- 
জীবন-লীলার আলোকে নিমোক্ত দিদ্ধান্তগুলি অনায়াসে করিতে 
পারিতেছি £ 


০. 


৩২ বাঙলার ছুই ঠাকুর 

১1 মহাপ্রভুর আগ্াশক্তিরপে এই মহাপ্রকাশ আগ্ভাশক্তির সঙ্গে 
তাহার অভিন্নতা ও একত্ব প্রদর্শন করিতেছে । “শক্তিরই অবতার’ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। ভক্তগণ যে স্তব করিয়াছেন তাহাতেও আছে, 
‘তুমি যুগে যুগে ধৰ্ম্ম রাখ অবতরি 1” 

২] এই আগ্তাশক্তিরূপে প্রকাশ তীহার আগ্াশক্তি-আরাধনার 
সম্ভাব্যতা নির্দেশ করিতেছে । শ্রীরামরুঞ্ণ আছ্াশক্তির আরাধনা করিয়া- 
ছিলেন, কখন কখন তাহাতে এ ভাবের প্রকাশ হইতে দেখা গিরাছে। 

৩। এই প্রকাশের সময় ভক্তগণ যে চণ্তী-স্ততি করিয়াছেন তাহা 
শক্রাদি-স্তৃতি ; অর্থাৎ চণ্ডীতে মহিবান্থুর-বধের পর ইন্দাদি দেবতার! যে 
স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্তব। বৃন্দাবনদাসের ভাষানুবা? পড়িয়া তাহাই 
বুঝা যায় । লোচনদাস স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, ‘তবে স্তব কৈল সভে 
স্থররুত মহাস্তবে ৷ যাহারা এই স্তব পাঠ করিয়াছিলেন তাহাদের সমগ্র 
চণ্ডীখানা, অন্ততঃ চণ্তীতে বর্ণিত স্তবগুলি কণ্ঠস্থ ছিল, এবং এ স্তবের 
সঙ্গে তাহাদের প্রাণের বোগও ছিল, নতুবা এমন স্বতঃস্ুর্ত আবেগমাখা 
আবৃত্তি সম্ভবপর নহে। ইহা! সেইসকল ভক্তের নিত্য বা সময়ে সময়ে 
চণ্ডীপাঠের নিদর্শন ৷ ইহা সেইদকল ভক্তের ।শক্তি-উপাসনারও নিদর্শন । 
কারণ, শক্তি-সাধক ভিন্ন কেহ এমন করিয়! চণ্ডী মুখস্থ করে না। 
স্থৃতরাং মহাপ্রভু যেমন শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, তেমনি তীহার 
অনেক পার্ধদ-ভক্তও শক্তিসাধক ছিলেন । 


শ্রীরামকৃষ্ণের আ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ 
কলিকাতা গ্ঠামপুকুরের বাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণের শব্যাপার্খে গন্ধপুষ্প, 
ধপদীপ ও ফলমূল-মিষ্টায় আনিয়া রাখা হইতেছে । আজ ৬ঠামাপুজ। 
পূর্বাদিন ঠাকুর তাঁহার কোন কোন ভক্তকে বলি়াছিলেন, পূজার উপ- 
করণ সংক্ষেপে সংগ্রহ ক'রে রাখিস__কাল কালাপৃজা করতে হবে 1 
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দেখিতে দেখিতে স্ৃত্যান্ত হইয়া রাত্রি ৭টা বাজিরা গেল। থুপদীপ 
প্রজালিত হওয়ায় সৌরভে ও আলোকে ঘন্তখানি ভরিরা উঠিল। 
ত্রিশজনের জ্ববিক ভক্ত নীরবে বসিয়া একমনে ঠাকুরকে দেখিতে 
সলাগিলেন__কেহু তাহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন, কেহ বা! জগদম্বার 
চিন্তা করিতেছেন। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলেও ঠাকুর 
স্বরং পুজা করিতে অগ্রসর হইলেন না, বা পৃজা করিবার জন্ত 
কাহাকেও আদেশ দিলেন না। নিশ্চিন্তমনে স্থির হইয়া বিছানায় বলিয়া 
রহিলেন। 

ইহাতে ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। 
তিনি ভাবিলেন, ঠাকুরের দেবদেহরপ চিন্ময় প্রতিমায় জগদঘ্বর পুজা 
করিয়। ভক্তের! আজ ধন্য হইবে বলিয়াই এই আয়োজন! অধীর উল্লাসে 
“সহস। পুষ্পচন্দন লইয়া তিনি ঠাকুরের পাদপনে “জয় মা বলিয়া অঞ্জলি 
দিলেন! ঠাকুরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল ও তিনি গভীর সমাধিমগ্ন 
হইলেন । ,তাহার জ্যোতির্ময় মুখে দিব্য হাসি ফুটিয়া উঠিল ও হস্তে 
বরাভয়মুদ্রা দেখা দিল। ভক্তের! দেখিলেন ও বুঝিলেন জ্যোতির্য়ী 
দক্ষিণা মৃর্তিতে দেবী সহসা তাহাদের সন্মুখে আবিভূতা হইয়াছেন! 

পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন লইয়া ও ইচ্ছানুরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
ভক্তগণের প্রত্যেকেই শ্রীপাদপন্ পুজা করিলেন। ‘জয় মা! জর মা!” 
শবে গৃহ মুখরিত হইল, । স্তুতি ও প্রার্থনারূপে একে একে অনেকগুলি 
সঙ্গীত গীত হইল ৷ ঠাকুর ক্রমে অর্দবাহ্দশা৷ প্রাপ্ত হইলেন, এবং সন্মুখে 
ধৃত নৈবেগ্ের্‌ কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন। 

ঠাকুরের সেই “দিব্যহান্তকুল প্রসন্ন আনন ও বরাভয়যুক্ত করঘয়” 
ভক্তদের প্রাণে চিরজাগরূক হইয়া রহিল-_অনাগত ভবিষ্যতের দুঃখ- 
দুর্দিনে তাহাদের জীবন যে সর্ববথা দেবরক্ষিত এই কথাটা স্মরণ করাইয়া 
দিবার জন্য । 

৩ 
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শ্রীনিত্যানন্দের শক্তিপুজা 

শ্রীচৈতন্তাবতারে শক্তিপুজার ভাবট বিশেষভাবে একট হইয়াছিল 
তদীয় একতর বাহু তদভিন্স্বরূপ শ্রীমনিত্যানন্দপ্রভুর ভিতর দিয়া। 
নিত্যানন্দ আবাল্য শক্তিসাধক ছিলেন। দ্বাদশবতসর বরসে যে সন্যাসীর, 
সঙ্গে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, দেই সন্ন্যাসী বদি তাহার সন্্যাস-গুরু 
হইয়া থাকেন তাহা হইলে ওঁ সন্যাশী কৌলাবধৃত ছিলেন, সন্দেহ 
নাই। কারণ, নিত্যানন্দের “অবধৃত” সংজ্ঞা তান্ত্রিক সন্যাস নির্দেশ 
করিতেছে । যাহারা ইহাতে সন্দেহ পোষণ করেন, নিম্নোক্ত বিষয়টি 
অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাদের সেই সন্দেহ ১১ হইবে৷ 

সন্নযাস-অবস্থায় তীর্থাদি পরিভ্রমণ-কালে নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে 
ফিরিতেন ও পুজা পাইতেন-_ঝুলিতে 'নীলকণ্ নামক শিবলিঙ্ক, বক্ষে 
চতুর্দ শচক্রযুক্ত ‘অনন্ত’ নামক শালগ্রাম এবং জটায় ‘ত্রিপুরাস্ুন্দরী”-বন্ত্র । 
ত্রিপুরাসুন্দরী__ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী__দশমহাবিগ্ভার এক মহাবিদ্যা! | 
এঁ অপূর্বব বস্তগুলি এখনও খড়দহে ৬ঠ্ঠামন্ুন্দরের সিংহাসনে বিরাজ 
করিতেছেন ও পুজা পাইতেছেন। খ্যামঙ্গন্দর দর্শন করিতে বাইয়া আমরা 
এঁ সিদ্ধ দেবপ্রতীকগুলিও দর্শন করিয়াছি এবং মন্দিরের পুজকের ও 
তথাকার লোকদের: মুখে পূর্বোক্ত বিবরণ শুনিয়াছি। আমাদের মত 
আরও অনেকে শুনিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ খড়দহে বাইয়া এ বস্তগুলি দর্শন কিরিনাছিনিন। এবং 
ব্রিপুরা-বন্ত্র সম্বন্ধে তদীর পার্যদভক্ত মাষ্টার বা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে 
বলিয়াছিলেন, ওঁ সিদ্ধবপ্ত লইয়া যোগ্য সাধক কেহ বদি আরাধনা, করে, 
তাহা হইলে সহজেই পিদ্ধিলাভ করিবে । 

মহা মনো পাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ স্পষ্টই নিযে 2 'অদ্বৈভা- 
চারধ্য প্রভুর ভার ইনি [নিত্যানন্দ] তৎকাল-প্রচলিত স্মার্ভাচারের পক্ষ- 
পাতী ছিলেন না, ইহার নিকটে উচ্চ ও নীচের-_স্পুশ্ত ও অন্পৃণ্ঠের কোন 
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"ভেদ ছিল না ॥তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানতম পরি- 
চালক পুরুষ হইয়াও নিজগৃহে খড়দহে শক্তি-প্রতিমার উপাসনা করিতে 
অন্নুমাত্ৰ সঙ্কোচ বোধ করিতেন না 1১১ 

*_ অদ্ভুত নিত্যানন্দ-জীবনে কোন কোন বিষয়ে আবাল্য একই রকম 
আচরণ দেখিতে পাওয়া যার । বাল্যকালে তিনি জন্মস্থানের সন্নিকটে 
মৌড়েখর ব। মযুরেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ পুজা করিতেন। আবার পরিণত 
বয়সেও-_ 


রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ সুবর্ণরজতে | 
বান্ধিয়া ধরিলা কণে মহেশের শীতে ॥ [ভা ৩৫] 


শিবগ্রীতির ন্যায় শক্তি-গ্রীতিও তাহাতে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। 
"তাহা ছাড়া, সমাজ-নিরপেক্ষ থাকিয়া আজীবন তিনি সিদ্ধকৌলবৎ স্বতন্ত্র 
আচরণ করিয়া গিয়াছেন। এইসকল কারণেই কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সাহিত্যে একখানি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ নিত্যানন্দ-জীবনী লিখিত হয় নাই? 

শ্রীমন্নিত্যানন্দের শঞ্তিপূজার ধারাটি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিলেও 
আজ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হর নাই। আমরা বিণন্তস্ত্রে অবগত হইরাছি, ও 
বংশে এখনও শক্তি-মন্নের উপাসক আছেন।' 


৬ বাঙ্গলার বৈফণবধ্ম্ম। 

৭ প্রনঙ্গক্রমে উল্লেখ কর! যাইতে পারে £ 

১। নবহ্বীপের প্রাচীন জ্ীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের দেবকেরা পুরুষানুক্রমে শক্তিমন্তের উগাগকা 
উহার! শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একমাত্র ভ্রাতা যাদব মিশ্রের বংশধর বলিয়! নিজেদের 
পরিচিত করেন, এবং দেবী স্বয়ং অনুজকে মন্্রদীক্ষ! দিয়াছিলেন বলিয়| থাকেন। 

২। শান্তিপুরের এর অদ্বৈতপ্রচুর বংশধরগণ প্রায় নকলেই শারদীয় দুর্গাপূজা! করিয়া 
থাকেন। দীগাঘিতা অমাবস্তায় কাহারও কাহারও বাড়ীতে হামাপূজাও অনুষ্ঠিত হয 
ধ বংশের বড়গোস্বামি-শাখার কোন কোন বাড়ীতে পূর্বে জগদ্ধাত্রী-পূজ! হইত। 
এমদনগোগালের নেব গোস্বামিগণ নৈমিত্তিক কালীপুজ। করেন। মদনগোপালের 


৩৬ বাঙলার ছুই ঠাকুর 
ভ্রীচৈতন্যের শক্তি-গ্রীতির কতিপস্ন দৃষ্টান্ত 


চৈতন্য শাক্ত মনোভাবের অনুকূল পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন | তখন লোকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে’ এবং 


‘বাণ্ডলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। [ভা ৯২] মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে 
বে বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, “সেই স্থানে চৈতন্তের বিস্তার সমাজ ॥ [ভা ৯] 
সেই কালের সকল লোকই কৃষ্ণ ও শক্তির মধ্যে ভেদজ্ঞান করিত না; 
ন্রীবিগস্তরের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপিয়ার বিবাহ নির্ধারণের জন্ত “কাশীনাথ 
পত্ডিত চলিল! সেই ক্ষণে, দুর্গ কৃষ্ণ বলি রাজপণ্ডিত-ভবনে ।' [ভা ১১০] 
এইসকল কারণে শক্তিদেবতার উপর মহাপ্রভুর বাল্যকাল হইতে গ্রীতি 
থাকাই স্বাভাবিক । 
পুরী-যাত্রার পথে মহাপ্রভু যাঁজপুরে ৬বিরজা দেবী দর্শন করিয়া" 
ছিলেন। তদীয় বিশিষ্ট পার্যদ-ভক্ত গ্রীমুরারি-গুপ্ত লিখিয়াছেন ঃ 
॥ স জগাম বিরজী-মুখপাদ্ম- 
দর্শনায় ভগবান্‌ করুণান্ধিঃ। 
যাং বিলোক্য জগতাং জ্ুকোটি- 
মাত্রমঘং হ্যখিলং প্রজহাতি ॥ 
তাং বিলোক্য প্রণমন্‌ সমযাচৎ 
প্রেমভক্তিমতুলাং জগদীশ? । | [মু৩াঙ] 


মন্দিরে ‘ভূতনাথ’ শিব ও সঙ্গলচণ্ডী নিত্য পূজা পাইতেছেন। এই বিষয়ে খড়দহের 
শ্যামহন্দরের মন্দিরের নঙ্গে সমতা অনুধীবনযোগ্য । ₹ 

৩। নিত্যাননপুরে (বর্দমান ) ৮মদনগোপানের প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত সুপ্রাচীন 
হস্তলিখিত চণ্ডীর নিত্য পজা হয় এবং দুর্গাপূজার তিনদিন  পুন্তকেই বিশে পূজাদি 
হইয়া থাকে। 


শ্তি-আরাধনা ৩৭ 


স্বাহাকে দর্শন করিয়া লোকে কোটিজন্মের সমুদয় পাপ নিশ্চিতরূপে 
পরিহার করে, করুণান্ধি ভগবান্‌ সেই ৬বিরজার মুখপদ্ম দর্শন করিতে 
গেলেন । তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া জগদীশ অতুলা প্রেমভক্তি 
1 বাজ্রা করিলেন। 
বিরজার, মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেনঃ 
| জগাম বিরজাং ভরষ্টং সর্ববলোটৈকপাবনীম্‌। 
যাং দৃষ্ট | অদ্ধয়া ভক্ত্যা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ 
ভগবন্দৰ্শনে যাদৃক্‌ ফলমাপ্নোতি মানবঃ। 
তাদৃক্‌ ফলমবাপ্নোতি বিরজামুখদর্শনে ॥ 
যত্রান্তি ভগবান্‌ দেবঃ সাক্ষাৎ শ্রীমত্রিলোচনঃ ৷ 
কাশ্ঠ।ং ব! বিরজায়াং বা মৃতি শোক্ষপ্রদায়িনী ॥ [মু ৩৭] 
যাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে দর্শন করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, 
সেই সর্ধলোটিকপাবনী বিরজাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। * 
ভগবানকে দর্শন করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, [ভগবতী] বিরজার 
মুখদর্শন করিলেও দেই ফল পায়। যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান 
শ্রীত্িলোচনদেব আছেন লেই কাশাতে 'বা বিরজাক্ষেত্রে মৃত্যু 
মোক্ষদায়ক। , ৬ 
দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য এইসকল শক্তিদেবতাকেও দশন 
করিয়াছিলেন? শিয়ালী-ভৈরবী, কন্তাকুমারী, ক্ষীরভগবতী, চোরা- 
'ভগবতী। [চ ২৭] ৰ 
এগোবিন্দদাসের করচা বলিয়া কথিত পুস্তিকা আছেঃ 
পদ্মকোটে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী ৷ 
সেইখানে প্রভু গিয়া করিলা প্রণতি ॥ 
ৃ বহু স্তুতি কৈলা তবে মোর গোরা রায়! 


৮ বাঙ্গলার দুই ঠাকুর 


ক্রমে ক্রমে সুরথের রাজ্যে চলি যায় । 
অষ্টভুজ| দেখি প্রভু ধরণী লুটায় ॥ 
অষ্টভুজা ভগবতী দেখিয়! নয়নে। 
তিনদিন বাস করে প্রভু সেইখানে ৷ 
অধিকাংশ সাহিত্যিকের মতে গোবিন্দদাসের করচা প্রামাণিক 
শ্রন্থ নহে ; আমাদের মতেও নহে । তাহা হইলেও, ইদানীস্তন কালেও 
যে কোন কোন বিশিষ্ট গোস্বামি-সন্তান শ্রীচেতন্তের এরূপ দেবীনভক্তিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন, উদ্ধৃত অংশ তাহারই নিদর্শন 
বাহার ঈদৃশ দেবী-ভক্তি, তিনি পুরীতে অষ্টাদশ বৎসর এবং কাশীতে 
ছুইবারে প্রায় আড়াইমাস বাস করিলে ৬াবমলা ও ৬অরপূর্ণা৷ দেবীকে 
দশনাদি করেন নাই, ইহ! কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে ন|। এ ছুই 
শক্তি-মহাগীঠের সঙ্গে তাঁহার সাধন! সংযুক্ত থাকাই স্বাভাবিক । কিন্তু 
শ্রীচৈতত্-লীলা-গ্রনথদমূহে তাহার কোন বর্ণনা তে৷ নাই-ই, এ দেবীদয়ের 
নাম পর্যন্ত নকল পুস্তকে পাওয়া যায় না। প্রকৃত ঘটনা এখন অতীতের 
অন্ধকারে | 
০০ ত 
বৈষ্ণবগণের আপত্তির উত্তর 
শ্ৰীজীবগোস্বামী ব্ৰহ্মসংহিতা-পঞ্চমাধ্যায়ের ৩০ শ্লোকের টাকায় : 
গৌতমীরকল্পের এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ 
যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুৰ্গা স্যাদ যা দুৰ্গা কৃষ্ণ এব সঃ। 
অনয়োরভ্তরাদর্শী সংসারানন বিমুচ্যতে ॥ 
যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, বিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ; ইহাদের মধ্যে থে 
ভেদ দেখে সে সংসার হইতে মুক্ত হয় না । 


শাক্তি-আর!ধন৷ ধ ৩৯ 


সমুদয় কৃষ্ণমন্তরের ও বিষ্ণুমন্ত্রের অবিষ্ঠাতৃ-দেবতা৷ দুৰ্গা । সুতরাং 
কৃষ্ণ ও ্রীছূর্গা অভেদ ; বিনি মহেশ্বর আকৃষ্ণ, তিনিই মহেশ্বরী শরীদু্গী ৷ 

গৌভীয় বৈষ্ণব এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিয়। থাকেন £ 

প্ৰীক্ৃ্ণই বে ্রীহূর্গা একথা ঠিক । এই দুৰ্গা যোগমায়া। যোগমায়া . 
রাধা প্রভৃতির সার পরীভগবানের চিচ্ছক্তি ব! স্বরূপশত্তি বা অন্তরদ' 
শক্তি। তিনি প্রকট-নীলার শ্রীকুষ্ণ ও তৎপরিকরগণের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া 
এবং অঘটন ঘটাইয়া সহায়তা করিয়া থাকেন। স্বরূপশক্তি ভগবানের 
স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু তোমরা যে শক্তির কথা 
বল, এবং কালী-তারাদি বিগ্রহে যাহার উপাসনা কর, তিনি ত্রিগুণাত্মিক! 
মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি ; প্রাকৃত ব্রন্ধাও তাহার কর্ম্মক্ষেত্র। ইনি 
ভীবের স্বরূপজ্ঞানকে আরুত করিয়া মায়িক বস্তুতে তাহাকে মোহিত 
করির। রাখেন। মায়াশক্তি ঈশ্বরের সমীপে যাইতে পারেন না; এবং 
মারাশক্তির আরাধনায় জাগতিক এদর্যা ব্যতীত পারমার্থিক বস্তু লাভ 
হইতে পারে না। 4 + 

আমরা শ্রীরামরুষ্ণের উপলব্ধিজনিত ও শান্ত্রসিদ্দ সহজ সরল 
উক্তিমুখে এই আপত্তির উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি । 

শ্রীরামকুঞ্চেরণ খুল্লতাতপুত্র শ্রীরামতারক ওরফে হলধারী কিছুদিন 
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে মা-ভবতারিণীর সেবাপুজা করিয়াছিলেন । 
তিনি পণ্ডিত লোক ও নিষ্ঠাবান্‌ সাধক ছিলেন, এবং বিষুপুজার অধিক 
প্রীতি থাকিলেও শক্তির উপরে তীহার দ্বেষ ছিল না। এরূপ হইলেও 
কিন্ত দেবীকে পশুবলি দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না এবং যে যে দিনে 
পপ্তবলি বিহিত, সেই নেই দিনে তিনি প্রসন্নমনে পূজা করিতে পারিতেন 
না৷ মালেক কাল এইভাবে কাঁটিবার পর সন্ধ্যা করিতে বসিয়া 
হলধারী দেখিলেন £ দেবী ভয়ঙ্করী মূর্তিতে আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন, 
“আমার পৃজ| তোকে করতে হবে না; করণে সেবাপরাধে তোর ছেলের 

| 


go l বাঙ্গলার দুই ঠাকুর 


মৃত্যু হবে” মাথার খেয়াল মনে করিয়া হলধারী এ কথা গ্রাহ্য করিলেন 


না; কিন্তু কিছুকাল পরে সত্যসত্যই তাহার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ আসিল। 
তিনি দেবীপূজায় বিরত হইয়! এ শ্রীরাধাকান্তের পূজা করিতে লাগিলেন ; 
এবং একেবারে পাকা ধারণা করিয়া বসিলেন বে, কালী তমোগুণময়ী বা 
তামসী দেবতা । 

এঁ ধারণাবশে তিনি একদিন ঠাকুরকে বলিয়াও বসিলেন, ‘তামসী 
মুন্তির উপাসনায় কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হ’তে পারে কি? তুমি 
এ দেবীর আরাধনা কর কেন?” ইষ্টনিন্দা শ্রবণে ঠাকুরের অন্তর 
ব্যথিত হইল। তিনি কালী-মন্দিরে যাইয়| সাশ্রনয়নে মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ‘মা, হলধারী শান্ত্রজানা পণ্ডিত, সে তোকে তমোগুণমরী 


বলে ; তুই কি সত্যিই তাই?» মার মুখে মার তত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া ঠাকুর" 


উল্লাসে হলধারীর কাছে ছুটিরা গেলেন; এবং ভাবাবেশে তাহার স্কন্ধে 
চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিতকঠে কহিলেন, “তুই মাকে তামসী বলিস? 
মা কি তামসী? মা যে সব__ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্বসত্বগুণমরী !” 
হলধারীর অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি তখন পুজার আসনে বনিয়া- 
ছিলেন, ঠাকুরের মধ্যে জগদস্বাকে প্রত্যক্ষ রুরিয়া ভক্তির সহিত তাহার 
পাদপন্সে পুপ্পাঞ্জলি দান করিলেন। 

‘ত্রিপগুণময়ী আবার . শুদ্ধসন্বগুণমত্ী বলাতে কালী একাধারে 
বৈষ্ণবগণের কথিত স্বরপশক্তি ও মায়াশক্তি উভয়ই_ বুঝা বাইতেছে। 
তিনি ত্রিগুণে মোহিত করেন সত্য, কিন্তু শুন্ধসত্বগুণে বন্ধন খুলিয়াও দেন 
_ স্বয়ং সাধকের ইষ্টমূর্ডিতে আবিভূ্তি. হইয়া তাহাকে কৃতকৃহার্থ 
করেন।৮ এখানে একথাও বলা প্রয়োজন মে, শক্তি-তন্ত্র কালী-তারাদি 


. * যা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতুভূতা বনাতনী। 
সংনারবন্ধাহেতুশ্চ দৈব দর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ চণ্ডী 


শক্তি-আরাধনা ৪১ 


দশ মহাবিদ্যা এবং দুর্গা, জগন্ধাতী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ইরূপে আরাধ্য 
মুর্তিসকলের মধ্যে ভাবের কিছু কিছু পার্থক্য স্বীকার করিলেওঃ স্বরূপ- 
গত কোন পীর্থক্যই স্বীকার করে না। চিচ্ছক্তি দুর্গা ও 'মায়াংশহুতা 

"দুর্গা, নামে ছুই দুর্গার অস্তিত্ব কল্পনায় থাকিলেও কাধ্যতঃ ছুই দুর্গার 
উপাসনা কোথাও প্রচলিত নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বাড়ীতে 
একই মন্ত্রে একই দক্ষযজ্ঞবিনাশিনীর অর্চনা হইয়া থাকে । তিনি 
গ্রহরণধারিণী ও অন্গুরবিমর্দরিনী। তিনিই ত্রজের কাত্যায়নী বলিয়। 
কথিত হন। পা 

শ্রীরামকুষ্চ কখন কখন মা-কালীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, “মা, 
তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী । 

+  স্রীরাধা সম্বন্ধেও উপব্ক্ত উভয়বিধ ধারণাই শান্তরসিদ্ধ।” এ সম্বন্ধে 
ঠাকুরের উক্তি £ শ্রীকুঞ্ পুরুষ; রাধা প্রন্কৃতি_ চিচ্ছক্তি, আদ্যাশক্তি। 
রাধা প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী। এ'র ভিতরে সত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। 
যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লালকালোর আমেজ, তারপর 
“লাল, তারপর শাদা বেরুতে থাকে? [ক ২১৯২] 

্রীরাধার একটি প্রসিদ্ধ প্রণামমন্ত্রে আছে, “বন্দে রাঁধাং জগৎ: 
্সথম্‌? জগৎগ্রন্থপককতি ত্ৰিগুণময়ী ৷ 

অস্ত্র ঠাকুর বলিতেছেন £ 'রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না? 
রাধিকা বিশ্ুব্বসত্ব, প্রেমমরী। যোগমায়ার ভিতরে তিনগুণই আছে-_ 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধসতব বই আর কিছুই নাই ৷’ 
[ক ৩৷১৭৷২] বুন্দাবনে প্রেমলীলা-বিস্তারিণীরূপে রাধা শুদ্ধসত্বগুণময়ী । 


» দেবী রাধা গর প্রোক্ত! চতুব্্প্রণাধনী 1 নারদপঞ্চরীত্র ৫৫ 


॥ ৬ 


৪২ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


ঠাকুর যোগমায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা বলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 
যোগমায়া সমন্ধে সিদ্ধান্ত যে সার্কজনীন নহে, তাহাই বুঝা বাইতেছে। 

অবতার-লীলায় যোগমারা অঘটন ঘটাইর| থাকেন। এই বিষরে 
ঠাকুরের উক্তি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সশ্মত ৷ বলিয়াছেনঃ ‘হরিলীলা সব 
যোগমায়ার সাহায্যে “যোগমায়ার আকর্ষণ ভেল্কি লাগিয়ে দের। 
রাধিকা স্ববল-বেশে--বাছুর কোলে-_জাটলার ভয়ে যাচ্চে ; যখন. 
যোগমায়ার শরণাগত হ’লে! তখন জটলা আবার আশীর্বাদ করে !ঃ 
[ক ৪1২০১] 

শভি-সাধক সকাম হইলে জাগতিক ধরধর্য লাভ করেন, ইহা সত্য 
কথা। কিন্তু ক্রমে ও ওঁখ্বর্য্যের মোহ কাটাইয়। পারমার্থিক এশ্বর্ধয বা 
জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যও লাভ করেন। দেবী-ভক্ত যোগ ও ভোগ 
দুই-ই প্রাপ্ত হয়, ঠাকুর বলিতেন। ভোগান্তে ব্যাকুল করিয়া পরিপূর্ণ 
যোগে লইয়া যাইবার জন্ স্বয়ং জগদন্বাই ও ভোগের বিধান করিয়া 
থাকেন। 


কোনও কালেই ভোগলেশ-সন্বন্ধহীন বোগের অধিকারী বহুলোক 


পৃথিবীতে দেখা যার না। যে যেধর্মে তাই কেবল যোগেরই বিধান সেই 
সেই ধৰ্ম্ম বা ধর্-সম্প্রদারই ক্রমে অনধিকারীর হাতে পড়িয়া ধর্ন্দের 
নামে অধর্শের, নিবৃত্তির নামে প্রবৃত্তির চরম খেলা দেখাইয়াছে ; এবং 
সঙ্গে সগ্গে দেশ ও জাতিকে তামসিকতার অতল গহ্বরে লইয়া গিযাছে। 


শক্তিতন্ধে যদি যোগ ও ভোগ ছুইয়েরই বিধান থাকে, তাহ: দেশ ও. 


জাতির পক্ষে কল্যাণকরই বলিতে হইবে । বেদেও নন্কুরূপ বিধান: 
দেখা যায়। 


সস 


শক্তি-আরাবন। ৪৩ 


উপসংহার 
ীরামনকষ্ণ ও শ্রীচৈতন্তের শক্তি-সাধনা-ব্যপদেশে যে শক্তি-তত্ 
, আমর! এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ও তৎকর্তৃক 
গীত একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া তাহার উপসংহার করিতেছি ঃ 
তার তারিণি ! এবার তার ত্বরিত করিয়ে, 
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত, প্রাণ যায়। 
জগত-অন্থে জনপালিনী, জনমোহিনী জগতজননী ; 
যশোদা-জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হরিলীলায় ॥ 
বৃন্দাবনে রাধাবিনোদিনী, ব্রজবল্লভ-বিহারকারিণী,' 
"  ব্লাসরঙ্গিণী রসময়ী হয়ে, রান করিলে লীলাপ্রকাশ । 
গিরিজা গোপজা গোবিন্দমোহিনী, তুমি মা গঙ্গা গতিদায়িনী, 
গান্ধর্ষিবকা গৌরবরণী, গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার ॥ 
শিবা সনাতনী সর্ববাণী ঈশানী, সদানন্দময়ী সর্ববস্বরূপিণী, 
সগুণ! নিগুণা সদাশলিবপ্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার ॥ 


EC) 


le) চে 


রথ অধ্যায় 
শিব ও রামের ভজন! * 
শরীরামূক্ুষ্চ বলিতেনঃ শিবের দুই অবস্থা । যখন আত্মারাম 
তখন সোহহং অবস্থা-_-যোগেতে সব স্থির। যখন ‘আমি’ একটি 
আলাদা বোধ থাকে তখন “রাম রাম” করে নৃত্য । [ক ৪1২৩1৮] 
তিনি আরও বলিতেন, “শিবের গুর্ রাম, রামের গুরু শিব? শিবই . 
কেবল রামের ভজনা করেন না, রামও শিবের ভজনা করেন। রাম 
তাহার শিব-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন সেতুবন্ধে স্বনামে ৬রামেশ্বর-শিব 
স্থাপনা করিয়া। জগ্গুরু ঈশ্বর একরপে স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া নিজেরই 
অস্তরপের আরাধনা কিরূপে করিতে হইবে তাহা জীবকে শিখাইয়! 
থাকেন £ ঠাকুরের উক্তি হইতে আমাদের এইরূপ প্রতাতি জন্মে 
শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকুঞ্চ উভয়েই বিভিন্ন সময়ে শিবের “ও রামের 
ভজনা করিয়াছেন, লীনাগ্রন্থসমূহ হইতে জানিতে পারা যায়। 


শ্রীরামকৃষ্ণের শিব-ভজনা 

বাল্যকাল হইতেই শ্রীগদাধর বিভিন্ন দেবদেবীর উপর ভক্তিসম্পন্ন 
ছিলেন, এসকল দেবতার মহিমান্থচক বহুগান ও গানের পালা তাহার 
কণ্ঠস্থ ছিলি। অভিনয়াদির কালে সেই সেই দেবতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া 
এই বয়সেই কখন কখন তাহার বাহসংস্ঞা বিলুপ্ত হইত । 

কামারপুকুরে পাইনদের বাড়ীতে শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রাগান হইবার 
কথা ছিল। শিবমহিমাসহচক পাল, কিন্ত যাত্রার দলে যে শিব সাজে, 
তাহারই সহসা অসুখ হওয়ায় সমস্ত পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। 
গ্রামের লোকেরা পরামর্শ করিয়া শ্রীগদাধরকেই শিবের ভূমিকা অভিনয় 


° 


শিব ও রামের ভজন! ৪৫ 


করিতে বলিল । কেন না, বয়স অল্প হইলেও তাহার অভিনয়দক্ষতা আছে, 


এবং শিব সাজিলে সুঠাম সুগৌর শরীরে তাহাকে মানাইবেও ভাল । 
শিব সাজিরা, সাজঘরে বসিয়া শিবচিত্তা করিতে করিতে শ্রীগদাবর 
পূর্বেই কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, যখন সহচরচালিত হইয়া আসরে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, “সেই জটাজটিল বিভূতিমণ্ডিত বেশ, সেই 
বীরস্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল অবস্থিতি, বিশেষতঃ সেই অপাধিব 
অন্তৰ্মুখী নিনিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হান্তরেখা” [লী ৩া২] সাক্ষাৎ 
ত্রিলোচনকে প্রত্যক্ষ করাইয়া সকলকে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত 
করিল। পুরুষের হরিধ্বনি করিয়া উঠিল ; মেয়েরা উলুধবনি ও কেহ 
কেহ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল; এবং যাত্রার অধিকারী সুরসংযোগে 
শিবস্তৃতি গাহিতে লাগিলেন। শিবরূপী শ্রীগদাধর একই ভাবে 
চিত্রাপিতের ন্যায় দীড়াইয়া--সেই রাত্রে তাহার বাহাসংজ্ঞা আর ফিরিয়া 
আসিল না। 
ঠাকুরৈর সাধনার অবস্থা । নবানুরাগের ঝড় ঈবহিয়। চলিয়াছে। 

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর শিবমন্দির প্রবেশ করিয়া একদিন “শিবমহিত্নঃ 
স্তোত্রম্ঠ পাঠ করিতে আরজু করিলেন। 

অসিতগিরিসমং স্তাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে 

সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্ৰমুব্বী ৷ 

লিখতি যদি গৃহীত্ব। সারদ! সর্ববকালং 

তদপি তব গুণা নামীশ পারং ন যাতি ॥ ' 
সমুদ্ররপ মলীপাত্রে নীলপর্কততুল্য কাজল, কল্পতরু পারিজাতের 
শ্েষ্ঠশাখা লেখনী, এবং পৃথিবী লিখিবার পত্রস্বরূপ যদি হয়, আর যদি 
এই সমস্ত উপকরণ লইয়া সরস্বতী সর্ককাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, 
তাহা হইলেও, হে ঈশ ! তিনি তোমার গুণের পার পান না। 


৪৬ বাঙলার দুই ঠাকুর 


এই শ্লোকটি আবুন্তি করিবামাত্র তাহার এক অপুর্ব্ভাবের উদয় 
হইল। “মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব 
চীৎকার করিয়া বারবার এ কথাই বলেন, আর দরদরিতধারে অশ্রু 
ঝরিয়া, কপোল ও বক্ষ বাহিয়! মনিরতল সিক্ত করে। এইভাবে 
কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে তিনি শান্ত হইলেন ও ক্রমে তাহার বাহ্‌- 
জগতের হু'দ ফিরিয়া আমিল। 

তীর্ঘভ্রমণ-কালে শ্রীবৃন্দাবন পৰ্য্যন্ত যাতায়াতের পথে, ঠাকুর ছুইবারে 
কয়েক মাস কাঁশীতে বাস করির়াছিলেন। এ সময়ে প্রায় প্রত্যহ 
পাল্কিতে চাপিয়া ৬বিশ্বনাথ-দর্শনে বাইতেন এবং যাইতে যাইতে পথেই 
ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। 

মণিকর্রিকা-ঘাটের শ্মশানে তিনি ভাবচক্ষে বিশবশ্বরকে দর্শন 
করিয়াছিলেন_-পিঙ্গলজটাধারী, দীর্ঘাকার, শেতকায় পুরুষ, যেন জগতের 
যত গান্তীধ্য লইয়া দড়াইয়া আছেন! সেই পুরুষ পরে তীহার শ্রীঅঙ্গে 
বিলীন হইয়া যান" 2 

একদিন প্রসিদ্ধ কীর্ভনীয়! উ্রীনীলকের “শিব শিব গান শুনিয়া 
ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন । 


শ্রীচৈতন্যের শিব-ভজনা . 
নবদ্ধীপে মহাপ্রভুর গৃহে একদিন এক “শিবের গায়ন’ আসিল 
এবং ডমরু বাজাইর! ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে শিবগাথা 
গাহিতে আরম্ভ করিল। শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু শিবের ভাবে আবিষ্ট 
হইলেন এবং নাচিতে নাচিতে সহসা গায়কের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া 
হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে শঙ্কর? [ভা ২৮] তখন শ্রীবাস 
পণ্ডিত শিবন্টোত্র ও অতিন্কন্ঠ মুকুন্দ “নহিয়ঃ "স্তোত্ৰ? আবৃত্তি করিতে 
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* লাগিলেন। [মু ২৯৯] এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া পদকর্তা নরহরি 
চক্রবর্তী লিখিয়াছেন ঃ 
আজু শরাস্করচরিত শুনি, শচীতনয় শঙ্কর ভেল। 
*  রজতগিরি জিতি, জ্যোতি ডগমগ, জগতধুতি হরি নেল ॥১ 


মহাপ্রভু একএক সময়ে শিবনাম গাহিয়া নৃত্য করিতেন। বৃন্দাবন- 
দাস লিখিয়াছেন ঃ 
শিব শিব নাচে বিশ্বস্তর । 
অতি সুমঙ্গলং শিবশিবোচ্চারণম্‌ ॥ [ভা ২২৩] 
সন্যাসের পর মহাপ্রভু রাঢ়দেশে প্রবেশ করিয়া একবার বক্রেশ্বর 
শিবের স্থানে বাস করিতে চাহিয়াছিলেন; ইহা তাহার শিবগ্রীতিরই 
+ নিদশন। 
প্রভু বোলে--বক্রেশ্বর আছেন যে বনে। 

, তথাই যাইসু মুঞি থাকিমু নিজ্ঞজনে ॥ [ভা ৩১] 
পুরী গমনের পথে তিনি জলেশ্বর, কপৌতেখবর ও ভুবনেশ্বর শিব 
দর্শনাদি করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন । 

- “শিব রাম গোবিন্দ’ বলিয়া গৌররায় । 
হাথে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায় ॥ 
আপনে-ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র। 
শিবপুজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ ॥ [ভা ৩২] 
.বুন্দাবনদাস এসকল স্থলে শিবকে শঅ্রীচৈতপ্তের ভক্তরূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন) এবং ভক্তের এঁখ্য্য দেখিয়া ও ভক্তের মহিমা 
বাড়াইতেই তিনি এরূপ পুজা ও নৃত্য করিয়াছিলেন, বলিয়াছেন। 


১. ভঞ্তিরত্বাকর, ১২শ তরঙ্গ । 
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কিন্তু মুরারি-গুণ্ত ও লোচনদাসের বর্ণনা পড়িয়া, পরমেশ্বর-বুন্ধিতেই 
যে তিনি শিবপুজাদি করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। মুরারির 
অনুগামী হইয়া লোচনদাস লিখিয়াছেন £ ভুবনেশ্বরে_ = 

মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর । 

টলমল করে তন্থু__নাহি রহে স্থির ॥ 

অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। 

পুলকিত অঙ্গ_স্তব পড়ে অনিবার ॥ 


এইমতে মহাপ্রভু পঢ়ে শিবস্তব। 
চৌদিকে স্তব পঢ়ে সকল বৈষ্ণব ॥ 


শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া । 
বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া ॥ 
ভক্তনিবেদিত অন্ন ভোজন ক্রিলা। 
পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিল! ॥ 
শয়নসময়ে কৃষ্ণপদাশুজ ধ্যান । 
হেনকালে করয়ে হৃদয়ে অনুমান ॥ 
শিব-মহাপ্রসাদ পাইয়ে ভাগ্যবশে । 
ভক্ষণ করিয়ে হেন আছে প্রতিআশে ॥ 
এই মনে মহাপ্রভু অন্ুমান-কালে। 
পানা-পরসাদ লহ’-_একজন বোলে ॥ 
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উঠিয়া প্রসাদ পানা লইলা ঠাকুর ৷ 
পানা-পান করি সুখ বাঢ়িল প্রচুর ॥ 
মিজজনে দিল যে আছিল অবশেষ! [ম ৩]" 
ভক্তের প্রসাদ গ্রহণের আকাঙ্জা ভগবানের পক্ষে অস্বাভাবিক ও 
বিসদৃশ। সম্ভবতঃ এই কারণেই, মহাপ্রভু যে একান্তভক্তির সহিত 
মহাদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্চরিতা- 
মৃত এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। 
এসকল শিবস্থানে মহাপ্রভুর ভক্তি দেখিয়া শৈবগণ আপন আপন 
ধৰ্ম্মে বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, কেহ কেহ মহা- 
প্রভূকেই সাক্ষাৎ শিব জ্ঞান করিয়াছিলেন। যেমন জলেশ্বরে--“সভেই 
বোলেন, শিব হইলা বিদিত? [ভা ও২] এইসকল স্থানে মহাপ্রভুর 
শৈবগণকে বৈষ্ণব করিবার কথা কেহই লিখেন নাই ; অথচ দাক্ষিণাত্য- 
ভ্রমণ-কালে নাকি তিনি_“সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল [চ ২৯] 
এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, মহাপ্রভুর অলৌকিক ব্যক্তিত্বের 
প্রভাবে প্রকৃত শৈবভক্তগণ হরিহর অভিন্ন জানিয়া কৃষ্ণবিদ্ধেষ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন।* 


০ 


২ নিজ ও বৈষ্ণবের মধ্যে উৎকট দ্বণ| ও বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল। মহা 
প্রভুর দাক্ষিণাত্য-গমনের প্রায় চারিশত বৎমর পরে নেই বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করিয়া ্রীরামকৃষণ- 
পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্গানন্দ লিখিয়াছেনঃ “দাক্ষিণাত্যে শৈব-বৈষযবের নিত্য কলহ। বৈষ্ণব 
দর্শন বা সন্তাষণ করিলে শৈব স্নান করিয়া আপনাকে শুদ্ধ জ্ঞান করেন। বৈফবেরও এ 
রীতি। **ধাবমান মন্তহস্তীর পদতলে প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ, কিন্ত পাশ্ববর্তী শিবমন্দিরে আশ্রয়- 
গ্রহণপূর্ববক প্রাণরক্ষ করা বৈবোচিত কৰ্ম্ম নহে, ইহাই দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে অনেক বৈষ্ণবের 
ধারণা।"__প্রীরামানুজচরিত, ১৪শ অধ্যায় । এইরূপ সাশ্রদায়িকতার কুফল দেখিয়াই কি 
গোঁড়ীর বৈষ্ণব হরিহরের ভেদদর্শনকে অপ রাধ-মধ্যে গণ্য করিয়াছেন? 
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পুরীধামে আসিরা মহাপ্রভু মার্কণ্ডে য়তীর্থে নান করিয়াছিলেন এবং 
অঘোর-মন্ত্রজপ করিয়া ৬মার্কগেযেখর শিবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া- 
ছিলেন। [মু ৩।১০] দাক্ষিণাত্যে তিনি শিবকাঞ্চী, সেতুবন্ধ ও অন্তান্ঠ 
স্থানে মহাদেব দর্শনার্দি করিয়াছিলেন; এবং কাশীতে অবস্থান-কাঁলে 
৬বিশ্বনাথ দর্শন করিতে বাইতেন। 


শ্রীরীমকৃব্ণের রাম-ভজনা 

ঠাকুরের পিতা শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায় পরম রামভক্ত ও রামমন্ত্রের 
উপাসক ছিলেন। ভক্তিবলে ‘রঘুবীর’ শিলা প্রাপ্ত হইয়া তিনি ওঁ শিলা 
নিজের গৃহদেবতাবপে স্থাপন করেন। উপনয়নের পর শ্রীগদাধর অনেক 
কাল রথুবীরের পুজাদি করিরাছিলেন। সহজেই তাহার চিত শরীরামচনত্ে 
আকুষ্ট হয়; এবং মহাবীর হনুমানের ভাবে দাশ্তভক্তির সাধনার প্রবৃত্ত 
হইয়| তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করেন । 

এ সাধনকালে মহাবীরের চিন্তায় ঠাকুর এতই তন্ময় হইমাছিলেন যে, 
তাঁহার আহার-বিহারাদি সমস্তই হনুমানের গ্যায় হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমুখে 
বলিয়াছেন £ “পরিবার কাঁপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে 
জড়াইয়! বাঁধিতাম, উঞ্নপ্কনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই 
খাইভাম না__তাহাও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, 
বৃক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম, এবং নিরন্তর 'রঘুবীর, 
রঘুবীর” বলির গম্ভীরস্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ুত্ধর তখন সর্বদা 
চঞ্চলভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষভাগট! 
ও সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।” [লী ৩৮) i 

এইকালে তিনি একদিন পঞ্চবটাতে বসিয়া সহজ স্বাভাবিক অবস্থায়, 
সাদাচোখে মা-সীতার দর্শন লাভ করেন? প্রেম, করুণা ও সহিষুতার 
প্রতিমূর্তি, নিরুপমা দেবী-মানবী-_তাহার নয়নে সুপ্রসন্ন দৃষ্টি ও মুখে 
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'অতিকমনীর অব-পূর্ব্ব স্ধাহাসি | বীরমন্থরপদে নিকটে আসিয়া সেই মুক্ত 
ঠাকুরের শ্রীজ্ন্গে প্রবিষ্ট হন ও তিনি বাহসংজ্ঞ! হারাইয়া পড়িয়া বান। 
». ঠাকুর পরে বাৎসল্যভাবেও শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন; 
সেকথা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা যাইবে । 

স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া ঠাকুর ভক্তগণকে এইরূপে প্রার্থনা করিতে 
শিখাইয়াছেন £ও রাম! ও রাম! আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, 
ভক্তিহীন_আমি ক্রিরাহীন! রাম শরণাগত! ও রাম শরণাগত! 
দেহস্ুখ চাইনে রাম! লোকমান্ত চাইনে রাম! অষ্টসিদ্ধি 
চাইনে রাম! শতসিদ্ধি চাইনে রাম! শরণাগত, শরণাগত, কেবল এই 
করো-_যেন তোমার শ্রীপাদপন্সে শুন্ধাভক্তি হয় রাম! আর যেন তোমার 
ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না রাম! ও রাম, শরণাগত 1 [ক ২১৬২] 

রামাৎ-সাধুগণের নিকট শুনিয়া ঠাকুর অনেক রাম-ভজন শিথিরা- 
ছিলেন ও কখন কখন স্বীয় ভক্তদিগকে গাহিয়। শুনাইতেন। 


মহাপ্রভু স্বয়ং দাশ্ভক্তির' অনুষ্ঠান করিয়া জীবকে উহা! করিতে 
শিখাইয়াছেন। দ্রান্তভাবে ভক্তগণের_ 
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে । 
ধুতি-বস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে ॥ 
কুশ গঙ্গা-মৃত্তিকা কাহারো দেন করে। 
সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে ॥ [ভা ২1২] 
দান্তভাবে প্রভু যবে করেন ক্রন্দন, হইল প্রহর ছুই গদা আগমন? 
[ভা ২৩], কিংবা ‘বাহ পাই দীশ্তভাবে করয়ে ক্রন্দন, দন্তে তৃণ করি 
চাহে চরণ-সেবনঃ [ভা ২৮] ইত্যাদি কথা তাঁহার দীন্তভাবে সাধনার 


a 


৫২ বান্দলার ছুই ঠাকুর 
ইঙ্গিত দান করে। “ক্ষণে বোলে-_মুই কৃষ্দাস সর্বকাল” [ভা ২২৪] 
__একথা তাহার শ্রীকুঞ্চে দাশ্তভক্তির পরিচায়ক | 
মহাপ্রভুর শ্রীরামচন্দ্রেও বে দান্তভক্তি__মহাবীর হনুমানের ভাবানুগ। 
দান্তভক্তি ছিল, নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা জানিতে পারা 
যায়। পুরীতে__ 
বিজয়! দশমী লক্কাবিজয়ের দিনে । 
বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥ 
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া ৷ 
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভায়া ॥ 
‘কাহা রে রাবণা!’ প্রভু কহে ক্রোধাবেশে। 
“জগন্মাতা হরে পাপী, মারিযু সবংশে’ ॥ [চ ২১৫] 
মহাপ্রভুর পিত! শ্রীজগন্নাথমিশ্রও ঠাকুরের পিতার গ্তায় পরম রামভক্ত 
ছিলেন। তাঁহার অস্তিমকালে, জাহৃবীতীরে শ্রীবিশ্বস্তর যখন পিতার 
চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, “বাবা, তুমি আমাকে ছাড়িরা কোথায় 
চলিয়াছ? তখন জগন্নাথ পুত্রকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন, “রঘুনাথ- 
চরণে স'পিলু মুঞি তোমা [ম ২; মু ১৮] ও 
নবদ্বীপে মহাপ্রভু যে নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করেন, তাহার প্রায় 
প্রত্যেক পদেই কুষ্চ-নামের সঙ্গে রাম-নাম পাওয়া বায়। দাক্ষিণাত্য 
পর্ধটনকালে তিনি প্রেমাবেশে এইরূপ নামকীর্তন করিতে করিতে পথ 
চলিতেন ঃ 
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং! 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং ! 
আমরা জানি, সম্প্রদায়ান্ুরোধে কোথাও কোথাও-__যেমন, তারক" 
্র-নামে“রাম” শবে “কু প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে । উপযুক্ত 


শিব ও রামের ভজনা ৫৩ 


স্থলে ‘রাম’ নামের সঙ্গে রাঘব’ নাম যুক্ত থাকায় সেই অর্থ করার কোনই 


সম্ভাবনা নাই; এবং মহাপ্রভু যে রাম ও কৃষ্চকে একই পরমপুরুষ 
বলিরা জানিতেন, সহজবুদ্ধিতে তাহাই প্রতিভাত হয়। 
* . প্ৰীচৈতন্তের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ পার্যদ শ্রীমুরারি-গুপ্ত রামচন্দ্রের উপাসক 
ছিলেন। তাঁহার মুখে 'রামাষ্টক” শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে 
তাহার মস্তকে শ্রীপদ স্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ 
শুন গুপ্ত, এই তুমি আমার প্রসাদে। 
জন্ম জন্ম রামদাস হও নিবিবরোধে ॥ 
ক্ষণেকো! যে করিবেক তোমার আশ্রয় । 
সেহো রাম-পদান্ুজ পাইবে নিশ্চয় ॥ [ভা ৩৪] 
পপ-দনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের মৃত্যু-সংবাদে মহাপ্রভু তাহার 
প্রশংসা করিয়া শ্রীসনাতনকে বলিরাছিলেন ঃ 
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঞ্গাপ্রান্তি। 
ভাল ছিল, রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি॥ . [চ ৩৪] 
ইহার পরেও যদি কেহ বলেনঃ দাক্ষিণাত্যে_ 
" বৈষ্ণব্র মধ্যে রাম-উপাসক সব। 
কেহ তত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥ 
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে । 
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে ॥ [চ ২৯] 
তবে, সেইসব বৈষ্ণবের ক্ৃষ্ঠেপাসনা ইঞ্টোপাসনার সঙ্গে অভেদে 
সমন্বিত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে । 


গম অধ্যায় 


বাৎসল্য-ভাব 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাৎল্য-ভাবের সাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যও থে 
করিয়াছিলেন তাহা শ্রীটচিতন)ভাগবতের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, জীরাম- 
কৃষ্ণের উক্তি হইতেও অনুমিত হয়। প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ ও সিন্ধের 
পিন্ধ_এই চারিটি সাধকজীবনের ক্রমপরিণতির সুচক অবস্থাভেদ বুঝাইতে 
গিয়া ঠাকুর বলিয়াছেন, “সিদ্ধের সিদ্ধ, যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থ 
কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর ভাব 1 [ক 8111২] 


স্রীরামরুঞ্খের বাৎসল্য-ভাব 

ঠাকুরের - তান্ত্রিক বিবিধ সাধনা তখন শেষ হইয়াছে ইতঃপৃর্বের 
দান্ত ও সখ্যভাবের সাধনাও হইর! গিরাছে। তিনি এখন নিজেকে 
জগদঘ্বার নিত্যসঙ্গিনী-দাপী বা সখী জ্ঞান করিরা প্রক্ৃতিভাবে 
তন্মর। এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে 'জটাধারী” নামক দিদ্ধ রামাৎ সাধুর 
আগমন হইল । জটাধারী বাৎল্যভাবে 'রামলাল বা রামচন্ত্রের 
বালগোপাল-ুষ্ভির সেবা করিতেন। তাহার কাছে বসিয়া ঠাকুর একদৃষ্ট 
তাঁহার বিগ্রহসেবা লক্ষ্য করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,__রামলালা 
সত্যসত্যই খায়, এটাসেটা খাইতে চার, আবদার করে, সঙ্গে বেড়াইতে 
যার! আর বাবাজী চব্বিশ ঘণ্টাই সেই ঠাকুর নাইয়া ‘মন্ত বা 
আনন্দে বিভোর । সহজেই রামলালার উপরে ঠাকুরেরও বাৎসল্যভাবের 
উদয় হইল। তিনি এ ভাব সাধনার মানসে বাবাজীর নিকট রামমন্ত 
গ্রহণ করিলেন। 


বাৎসল্য-ভাব ৫৫ 


রামলালার গ্রীতিও ক্রমে বাবাঁজীকে ছাড়াইর়া ঠাকুরের উপরেই 
অধিক হইতে লাগিল । বতক্ষণ ঠাকুর বাবাজীর কাছে থাকেন, সে 
বেশ থাকে, টখলা-ধুল! করে; আর যেই তিনি নিজের ঘরে চলিয়া আসেন, 
»সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসে__নিষেধ করিলেও শুনে না। এইভাবে 
কিছুদিন যায়৷ একদিন বাবাজী হঠাৎ আসিয়া অশ্রসিক্তচক্ষে ঠাকুরকে 
কহিলেন, রামলাল! আমাকে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দেখা দিয়াছে 
ও বলিরাছে, ভোমার নিকট হইতে যাইবে না। এখন আমার অবস্থা 
এমন হইয়াছে যে রামলালার বাহাতে সুখ, আমারও তাহাতেই সুখ । 
তোমার কাছে গে স্থুখে আছে ভাবিয়া সেই ধ্যান করিয়াই আমার 
আনন্দ হইবে? জটাধারী ঠাকুরকে রামলালা-িগ্রহ দিয়া চলিয়া 
গেলেন। রামলালাকে লইয়া ঠাকুরের বাৎসল্য-রসের অনন্ত লীলা- 
তরল্ল-তুফান বহিল। 
রামচন্দ্র বালগোপাল-সুস্তির অবিচ্ছিন্ন দিব্যদর্শন লাভে সমর্থ হইয়া 
ঠাকুর অটিরে প্রত্যক্ষ করিলেন ঃ 
যো রাম দশরথকা। বেটা, 
ওহি রাম ঘট্ঘট্মে লেটা, 
. * ওহি রাম জগৎ পশেরা, 
ওহি রাম সবসে নেয়ার । 
ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল-মুন্তিতেও বাংসল্যভাব আরোপ করিয়া 
এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিরাছিলেন। ভক্তগণের সাক্ষাতে একদিন 
মধুরীকণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে বলিতেছেন £ ‘ওমা! ব্রবজ্ঞান দিয়ে 
বেহ'ল করে রাখিস নে।? ব্রহ্মজ্ঞান চাইনা মা! আমি আনন্দ করবো! 


বিলাস ক'রবো 1” 
কক রে! তোরে বলবো, খা রেনে রে বাপ! কৃষ্ণ রে! 


৫৬ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


বলবো, তুই আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছিস বাপ !’ [ক ৪1৯১] 


নরলীলায় ঠাকুরের এই বাৎসল্যরসের সম্ভোগ পরবর্তী কালে দেখা 
দিয়াছিল শ্রীরাখালচন্দ্র বা স্বামী ব্হ্মানন্দকে লইয়া। রাখালকে তিনি 
পূর্বাবতারে ব্রজের রাখাল বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ১৯1২০ বৎসরের 
যুবক ঠাকুরকে দেখিয়া অপূর্ব বালকভাবে আবিষ্ট হইতেন এবং তাঁহার 
কোলে বসিরা নিঃসঙ্কোচে স্তন্যপান করিতেন! 


গ্রীচৈতন্তের বাৎসল্যভাব 
গয়াধামে পিতৃশ্রান্ধ করিতে যাইয়া শ্রীবিশবস্তর সন্যাসিপ্রবর শরীপাদ 
ইঈশ্বরপুরীর দেখা পাইলেন ; এবং সেবায় পরিতুষ্ট করিয়া তাহার কাছ 
সন্ত-দীক্ষ। চাহিলেন। 
পুরী বোলে_ মন্ত্র বা বলিয়া কোন্‌ কথা৷ 
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে বর্ববথা ॥ 
তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ । 
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ ॥ 
এগদাধর-পাদপন্ন দর্শন করিরা শ্তরীবিশ্বস্তর পূর্বেই প্রেমাবিষ্ট 
হইয়াছিলেন, দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে তাহার ব্যাকুলতা তীব্রভাবে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। গয়াধামে__ 
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে ৷ 
নিজ-ইষ্মন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে ॥ 
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ প্রকাশিয়া। « 
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া ॥ 
কৃষ্ণ রে! বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি । 
কোন্‌ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি ॥ 


বাতসল্য-ভাব ৫৭ 


পাইলু' ঈশ্বর মোর কোন্‌ দিগে গেলা। 
শ্লোক পঢ়ি পঢ়ি প্রভু কান্দিতে লাগিল৷ ॥ 
দ প্রেমভক্তি-রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর । 
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধুলায় ধূসর ॥ 
আর্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চস্বরে। 
“কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহরে’ ॥ 
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর । 
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির ॥ 
সঙ্গী ছাত্রগণ তীহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে 
” বলিলেন ঃ ঃ 
**তোমরা সকলে যাহ ঘরে । 
. মুগ্রিঃ আর না যাইমু সংসার-ভিতরে ॥ 
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ববথা । 
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা ॥ 


রাত্রিশেষে, কাহাক্ষেও কিছু না বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমাবেশে মথুরা যাত্রা 

করিলেন । 
কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর ! পাইমু কোথায় ?' 
এইমত বলিয়া যায়েন গৌর-রায় ॥ 

-খাঁনিকদূর অগ্রসর হইয়া আকাশ-বাণী শুনিতে পাইলেন £ 
এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি ॥ 
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে । 
নবদ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে ॥ 


৫৮ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
আকাশ-বাণী শুনিয়া মহাপ্রভু নিবৃত্ত হইলেন ও শিল্ুগণ সহ নবদ্বীপে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। [ভা ১/১২] 
মহাপ্রভুর “কৃষ্ণ রে! বাপরে মোর!” সন্বোধন কৃষ্ণে বাংসল্যভাব 
এবং উশ্বরপুরীর কাছে এভাবের অনুকুল মন্ত্র গ্রহণ নির্দেশ করিতেছে । 
নত্রগ্রহণের হ্বল্নকাল পরে এঁমস্ত্ের ধ্যান হইতেই বে তাঁহার তাদৃশ 
ব্যাকুলতার প্রকাশ, এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্ভভাগবতের বর্ণনা অতি স্পষ্ট । 
সন্যাসের পর শ্রীচৈতন্ত পুরী চলিয়াছেন। ক্ষেত্রের নিকটবর্তী 
হইয়া মন্দিরাগ্রে দৃষ্টিপাত করিতেই বালগোপাল-মুন্তি দর্শন করিয়া 
প্রেমোন্মত্ত হইলেন । 


প্রাসাদের দিগে মাত্র চাহিতে চাহিতে । 
টির প্রভু শ্লোক রা রাত ॥ 


্রাসাদাশ্রে টি পুরঃ স্মেরবক্তারবিন্দো। 

মামালোক্য ম্মিতসুবদনো বালগোপালমুক্তিঃ ॥ 

প্রভু বোলে_ দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে। 

হাসেন আমারে দেখি শ্রীবাল-গোঁপালে ॥ 

এই শ্লোক পুনঃপুন পটিয়! পট়িয়া। - 

আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়! ॥. [ভা ৩।২] 

পার্ধদ ভক্তগণের ভিতর শ্রীপুগুরীক বিগ্ভানিধির প্রতি মহা প্রভুর | 

বাৎসল্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। নবদ্বীপে বিগ্ভানিধিকে 
দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন ঃ 

পুণ্ডরীক আরে ! মোর বাপ রে! বন্ধুরে! ৃ 

কবে তোমা দেখিব, আরে রে বাপরে! [ভা ২৭]. | 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
মধুর-ভাব 
বাত্সল্য-সাধনার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মধুরভাবের সাধনা করিয়াছিলেন । 
ভ্রীচৈতন্তভাগবতের বিবরণ হইতে শ্রীচৈতনও করিয়াছিলেন বলিয়া 
অনুমিত হয়। শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে এ ভাবের সাধনা বলিরা কোন 
বর্ণনা নাই। বাহা আছে, এবং অনেকটা বিস্তারিতভাবেই আছে, 
তাহা মধুররসের আস্বাদন। “প্রেমাবস্থা শিখাইলা আম্বাদনচ্ছলে ৷” 
[চ ১১৩] এই মধুরভাবের সাধনা বা আস্বাদন কালে মহাপ্রভুর দেহে 
ম্্সকল বিকার দৃষ্ট হইত, ঠাকুরের দেহেও সেইসকল বিকার হইতে 
দেখা গিরাছে। 


... স্ীরামক্ষ্ণের মধুরভাব-সাধন 

মধুরভাব সাধনার কালে ঠাকুর ভ্রীজনোচিত বেশতুষা ধারণ 
করিয়াছিলেন এবং নিরন্তর ছয়মাস এ বেশে ছিলেন। তাহার 
নিজেকে. পুরুষ-বোধ একেবারে তিরোহিত হইয়া গিরাছিল এবং 
চলন, বলন, কৃটক্ষি, হান্ত, অঙ্গভঙ্গী দর্বতোভাবে স্ত্রীলোকের থা 
হইয়া পড়িরাছিল।. চলিবার সময় বামপদ আগে অগ্রসর হইত। 
বহুকালের পরিচিত লোকেরাও তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ চিনিতে বা 
পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিত না। তাহার তন্্রসাধনার গুরু ভৈরবী 
ব্রা্দণী তাহাকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া একএক সময়ে সাক্ষাৎ, 
শ্রীমতী রাধারাণী জ্ঞান “করিয়া বসিতেন। রমণী-ভাবের সর্ব্বাঙ্গীণ 
পরিপুষ্টিতে এইকালে তাহার দেহ স্ত্রীলোকের হ্যায় মাসে তিনদিন 


করিয়া পুম্পিতও হইয়াছে! 


০ বাঙলার ছুই ঠাকুর 

এই সময়ে তিনি প্রত্যহ সকালে বাজি-হাতে পুষ্পচয়ন করিতেন 
এবং স্বহস্তে মালা গাথিয়া শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে মনের মত করিয়া 
সাজাইতেন। কখনো! বা ব্রজের কাত্যায়নী জ্ঞানে মাঁ-ভবতারিণীকে 
মালা পরাইয়া প্রীক্ুষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্ত হৃদয়ের আকুল আবেগ 
নিবেদন করিতেন । 

“অখিলরসামৃভমুষ্ি,শ্রীক্ষষ্চ শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমে চিরকালের 
জন্য আবন্ধ। ইহা! জানিয়া ব্রজগোগীভাবে ভাবিত ঠাকুর শ্রীমতীর 
স্মরণমনন ও ধ্যানে তন্ময় হইলেন; এবং তাহার শ্রীপাদপন্সে প্রার্থনা ও 
আত্মনিবেদন করিতে করিতে অচিরেই তাহার দর্শন লাভ করিলেন। 
“রীরষ্তপ্রেমে সর্বর্বহারা, নিরুপমা, সকল মহিমা ও মাধুরী-মগ্ডিতা, 
নাগকেশর-পুণ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ” সেই মুর্তি তাহাকে 
দেখা দিয়া তাহার নিজাঙ্গে মিলিত হইয়া গেলেন। উহার পর 
হইতে ঠাকুর নিজেকে স্বয়ং শ্রীমতী বলিরা জ্ঞান করিতে ও তদন্রূপ 
আচরণ করিতে লাগিলেন; এবং শ্রীমতী রাধারানী ও ' শ্রীচৈতত্- 
মহাপ্রভুর স্যার তীহাতে মহাভাবের লক্ষণসমূহ প্রকট হইতে আরম্ভ 
করিল। + 

দিনের পর যতই দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, তাহার প্রার্থনা 
ততই আকুল ক্ৰন্দনে ও প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উত্বঠা ও আচরণে 
পরিণত হইল। আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল । হৃদক-মন-মন্থনকারী বিরহের 
উত্তাপ নিদারুণ শারীরিক জালারপে দেখা দিল ও শরীরের লোমকুপ 
দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু, বিন্দু রক্ত নির্গমন হইতে লাগিল। 
দেহের গ্রন্থিসকল ভগ্রপ্রায় শিথিল মনে হইত এবং কখন কখন মৃতের 
্তায় অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিত ! 

অবশেষে তিনি সঙ্গিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্ামজন্দর ভগবান্‌ শ্রীকঞ্চের 
দর্শন লাভ করিলেন; এবং “নীলবর্ণ ঘাসকুলেয় স্তার কান্তিবিশিষ্ট” 


মধুর-ভাব ৬১. 
সেই মূর্তি তাহাকে দেখা দিয়া শ্রীমতীর স্যার তাঁহার আঅঙ্গে মিলিত 
হইলেন। এই মিলনের পর তাহার পৃথগন্তিত্ববোধ তিরোহিত হইল_ 
কখনো নিজেকে শ্রীক্ষ্ণ বলিরা বোধ, কখনে৷ বা খাহ! যাহ৷ নেত্র 
পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণস্ফুরণ' হইতে লাগিল । তিনি আতব্রসস্তন্ব 
সকলকে প্রীকুষ্ণবিগ্রহরূপে দর্শন করিলেন। 

এই মধুরভাবের সাধন বা আস্বাদন কালে ঠাকুর অন্তান্ত ব্রজ- 
গোগীদেরও দর্শন পাইয়াছিলেন। একদিন কাণ্ডেন শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের 
মুখে গোগীগণের কথা শুনিতে শুনিতে সহান্তে বলিয়াছিলেন, "গোপীদের 
কাছে খাওয়া, খেলা, কাদা, আব্দার করা এসব হয়েছে 1 [ক ৩১৭1৩] 


চি শ্রীরামকুক্চের মধুররস আস্বাদন 
"_ ঠাকুরের মধুররসের আস্বাদন ভক্তেরা সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন; কিন্তু তৎকালে উহ দীরঘস্ারী হইত না! ছুইএকটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতেছে । 
এক বৈরাগী গোগীধন্ত্র লইয়া ঠাকুরের ঘরে গাহিতেছেন £ 
কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, 
' হরি হয়ে ব’লচ হরি। 

কার ভাবে ধ'রেচ ভাব, এমন স্বভাব, 

তাও তো কিছু বুঝতে নারি ॥ 
ঠাকুর গান শুনিতেছেন এমন সময়ে শ্রীকেদার চাটুষ্যে আসিয়া প্রণাম 
করিলেন। তাঁহার অন্তরে গোগীর ভাব। কেদারচন্্রকে দেখিয়াই 
ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ার! হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সম্বোধন করিয়া 
গান ধরিলেন £ “সখি! সেবন কতদুর? বথা আমার শ্ামনুন্দর | 
আর চলিতে যে নারি! শ্রীরাধার ভাবে গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর _ 


৬২ বাঙলার ছুই ঠাকুর 


সমাধিস্থ হইয়া চিত্রার্পিতের শ্যায় দীড়াইরা রহিলেন। চক্ষের দুই 
কোণ দিয়া আনন্দাঞ্র ঝরিতে লাগিল । [ক ৪1১1৪] 

দক্ষিণেথরে মনোহরসাই গোস্বামী ঠাকুর ও ভক্তদিগকে পূর্বরাগ 
কীর্ভন শুনাইতেছেন। “করতলে হাত, চিন্তিত গোরা__-আজ কেন 
চিন্তিত ?--বুঝি রাধার ভাবে হঃর়েচে ভাবিত ?? গৌরচন্দ্রিকা শুনিতে 
শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। গোস্বামী গাহিলেন £ 

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায় । 

কিবা মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদন্ব-কাননে চায় ! 

(রাই এমন কেন বা হ’লো গো!) 
গানের এই আখরটি শুনিয়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা হইল। 
গায়ের জামা ছি'ড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কীর্ভনী়া যখন গাহিলেন_ 

শীতল তছু অঙ্গ । তন্থ পরশে অমনি অবশ অঙ্গ । 
মহাভাবে ঠাকুরের কম্প হইতে লাগিল। কেদারচন্দ্রকে দেখিয়া 
কীর্ভনের সুরে বলিতে লাগিলেন £ প্রাণনাথ, হৃদরবল্লভ, তোরা কৃষ্ণ 
এনে দে; সুহৃদের তো কাজ বটে! হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে 
চল্‌ তোদের চিরদানী হব॥ [ক ৫1৫19] 

ভাবাবস্থায় রেলের উপর পড়িয়া গিয়া ঠাকুরের বাম হাতের হাড় 
ভাঙগিয়া গিয়াছিল। এই সন্ধে ভক্তদ্িগকে বলিয়াছিলেনঃ 

তোমাদের অতি গুহ্ৃকথা বলচি_-কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র, এদের সব 
এত ভালবাসি । জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন ক'রতে গিয়ে 
হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে, তুমি শরীর ধারণ করেচ--এখন 
নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাকে|!” [ক ৪1২৩।৭] 

অপ্রকট হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে ঠাকুর একদিন একান্তে 'মণিকে 
বলিয়াছিলেন, তোমায় ব’লচি_এমব জীবের গুনতে নাই-- গ্রক্কৃতিভাবে 
পুরুষকে ( ঈঙ্বরকে ) আলিঙ্গন চুঘন ক’রতে ইচ্ছা হয়? [ক ৪২৯৯] 


মধুর-ভাব ৬৩ 
গ্রীচৈতন্তের মধুরভাব-সাধন 
সন্যাস-গ্রহণের পুর্বে শ্রীগৌরার্ধ নবনধীপে সন্বৎসর কীর্ভনাদিতে 
অতিবাহিত করেন। এ সময়ে তাহাতে নানাভাবের আবেশ হইত। 
সেইসকল আবেশের বিক্ষিপ্ত বর্ণনা শ্রচৈতন্তভভাগবতের স্থানে স্থানে 
পাওয়া যায়। নিয়োদ্ধত স্থলগুলি মধুরভাবাবেশের বা মহাভাবের বর্ণনা 
বলিয়া সহজেই এরতীত হর । শ্রীরামকৃ্ণলীলা-সাদৃশ্তে উহার সঙ্গে সাধনাও 
অনুমান করা যাইতে পারে। ঠাকুরের মধুরভাঁব-সাধনাও সন্নযাসের 
পুর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল! 
কোনো দিন গোগীভাবে করেন রোদন । 
কারে বোলে রাত্রি দিন নাহিক স্মরণ ॥ 


যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মৃচ্ছিত। 

’ কর্ণমূলে সভে ‘হরি’ বোলে অতি ভীত ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে সর্বব অঙ্গে হয় মহাকম্প । 
মহাশীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥ 

' ক্ষণে ক্ষণে মহান্বেদ হয় কলেবরে ৷ 
মূ্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥ 
কখনো বা হয় অঙ্গ জলন্ত অনল । 
দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে অদভূত বহে মহাশ্বীস। 
সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ ॥ [ভা ২৮] 

“গোগী গোগী গোপী’ মাত্র কোন দিন জপে। 

শুনিলে কৃষ্ণের নাম জলে মহাকোপে ॥ 


৬৪ 


বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
“কোথাকার কৃষ্ণ তোর, মহাদন্থ্যু সে। 
শঠ ধুষ্ট কিতব-__-ভজে বা তারে কে ॥ 
স্্রীজিত হইরা৷ কাটে স্ত্রীর নাক কাণ ৷ 
লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ ॥ 


কি কাৰ্য্য আমার সে বা চোরের কথায় ? 


যে “কৃষ্ণ” বোলয়ে, তারে খেদাড়িয়া যায় ॥ 


‘গোকুল গোকুল’ মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে । 


‘বৃন্দাবন বৃন্দাবন’ বোলে কোন দিনে ॥ 
‘মধুর! মথুরা’ কোন দিন বোলে সুখে । 
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥ 
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি । 


চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি ॥ [ভা ২২৪] 


কখনো বা বিরহ-প্রকাশ হেন হয়। 
অকথ্য অদ্ভুত প্রেমসিন্ধু যেন বয় ॥ 
হেন সে ভাকিয়া প্রভু করেন রোদন । 
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভূবন ॥ 
আপনার রসে প্রভু আপনি বিহ্বল । 
আপনা পাসরি যেন করেন সকল ॥ 
পূর্বের যেন গোপী-সব কৃষ্ণের বিরহে । 
পায়েন মরণ-ভয় চন্দ্রের উদযে ॥ 
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার। 
কান্দেন সভার গলা ধরিয়া অপার ॥ 


[ভা ২২৫] 


মধুর-ভাব | ৬৫ 
শ্রীচতন্যের মধুররস আস্বাদন 
অীরামক্বক্নঃ ভাবে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্ত 4. 
সাক্ষাতে তাহাকে কোলে করিতে ছুটিয়াছিলেন। পুরীতে মন্দিরে প্রবেশ 
করিয়াই_- 
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার ৷ 
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার ॥ 
লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল । 
চতুর্দিগে ছুটে সব নয়নের জল ॥ 
ক্ষণেকে alin হই SE বিডি | 


বাহ্য না | জানিল! ভিন দিবস Il [ভা ৩২] 
মহাপ্রভুর মধুররসের আস্বাদন সুদীর্ঘকালস্থারী। অনুভূতির 

অন্থপম ভাষায় তাহা শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে বর্ণনা করা হইয়াছে । আমরা 

তাহা হইতে ছুইএকটি সংক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র গ্রহণ করিয়া উহার আভাস 

দিতে চেষ্টা করিব। এ আস্বাদন সময়ে-_ 

“নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ । 

ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময় বাদ ॥ 

লোমকুপে'রক্তোদগম, দন্ত সব হালে । 

ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে || 

গম্তীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রালব ৷ 

ভিতে মুধশির নষে, ক্ষত এ অব ॥ 


নটি 


চটক পৰ্বত দেখি যো -ভ্রমে | 
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥ 


৬৬ 


বাঙলার দুই ঠাকুর 


উপবনোগ্ভান দেখি বৃন্দাবন-জ্ঞান। 
তাহা ই নাচে গার ক্ষণে Ll যান ॥, 


সন্ধি সব সি প্রমাণে । 
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম রহে স্থানে ॥ 
হস্ত-পদ-শির সব শরীর ভিতরে । 

প্রবিষ্ট হয়_ কৃুর্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ 
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ । 
মনেতে শুন্যতা, বাক্য হা-হা-হাঁহুতাশ ॥ 
‘কাহা করে, কাহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন £ 
কীহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ? 
কাহারে কহিব কে বা জানে মোর দুঃখ ? 
ত্ৰজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক !' 


[চ ২২] 


সন্নযাসের পর মহাপ্রভু - শান্তিপুরে আসিয়াছেন, শ্রীঅদৈতাচার্যের 


ঘরে। আচার্যের আনন্দের সীমা নাই। সারাদিন নানাভাবে মহাপ্রভুর 
সেবা ও সন্তোষবিধান করিরা সন্ধ্যার পর স্বয়ং কীর্তন আরম্ভ করিলেন £ 


কি কহিব রে সবি, আজক আন্ন্দওর | 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 


আচার্য্য নিজানন্দে বিভোর হইয়া গান করেন, নাচেন, হুঙ্ধার- গৰ্জ্জন 
করেন, আর ফিরিয়া ফিরিয়া মহাপ্রভুর চরণ ধরিরা__স্টাহাকে আলিঙ্গন 


করিয়া বলেন £ 


অনেকদিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাণ্ডিয়া। 
ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥ 


মধুর-ভাব ৬৭ 
" এদিকে কীর্তন শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। 
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর, নাহি কৃষ্ণসঙ্গ । 
বিরহে বাড়িল প্রেম জালার তরঙ্গ ॥ 
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা। 
মুকুন্দ তাহার অন্তর বুঝিয়া ভাবের অনুরূপ পদ গাহিলেন £ 
হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কি না হৈল মোরে। 
কা্গ-প্রেমবিবে মোর তনু-মন জরে ॥ 
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ। 
যাহা গেলে কানু পাঙ তাহ! উড়ি যাউ ॥ 
আচার্য্য মহাপ্রভুকে নৃত্য করিতে উঠাইয়াছিলেন 3 এখন তাহাকে 
ধরিয়া রাখ! দায় হইল । 
" _ অশ্রু-কম্প-পুলক-ব্বেদ-গদৃগদবচন। 
" ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥ 


জরজর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে ৷ 
- ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ 
শুচ্ছাভদ্দে মহাপ্রভু উদ্দাম নৃত্য করিতে এবং নিত্যানন্দপ্রভু তাহাকে 
ধরিয়া ধরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এইরূপে গ্রহরেক নৃত্যগীতের পর 
আচার্য কীর্তন সাঙ্গ করিলেন। [চ ২৩] 
পুরীধামে মহাপ্রভু একদিন সমুদ্রতীরে চলিয়াছেন। আচন্বিতে 
পুষ্পবন দেখিতে পাইয়া তাহার বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম জন্মিল । অমনি ছুটিয়া 
গিয়| সেই বনে প্রবেশ করিলেন; এবং রাসে শ্রীরুফ্ণ অস্তহিত হইলে 
গোপীগণ যেভাবে তাহার বার্তা স্থাবরজঙগমাত্মক প্রাণিমাত্রকে জিজ্ঞানা 
করিতে করিতে অন্থেবণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ জিপ্রাসাচ্ছলে ্রীমন্তাগ- 
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বতের সেইসব সঙ্গীতময় শ্লোক, আবৃত্তি করিতে করিতে ইভভ্ততঃ ঘুরিয়! J 


বেড়াইতে লাগিলেন। বহু অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে 
‘বমুনাকুলে কদন্ূলে, শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইলেন ঃ 
কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন। 
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্রমন ॥ 
তিনি সৌন্দরধ্যসাগরে ডুবিরা গেলেন। দেহখানি ভূমিতে বিলুষ্ঠিভ 


হইল, সৰ্ব্বাঙ্গে সাত্বিক বিকারসমূহ দেখা দিল। “অন্তরে আনন্দ 
আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল! এমন সময়ে স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিয়া, 


মিলিত হইলেন ও ক্ঞ্চনাম শুনাইর! তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। 

প্রভু কহে ‘কৃষ্ণ যুঞি এখনি দেখিলু ৷ 

আপনার দুর্দ্দেবে পুনঃ হারাইনু ॥ 

চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় একস্থানে। 

দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধনে ॥ 

তাহার মন বুঝিয়া স্বরূপদামোদর সুধাকণ্ডে গীতগোবিন্দের সময়োচিত 

পদ গাহিলেন £ 

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং 
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্। ” 

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
সেই পদ পুনঃপুনঃ করায় গায়ন ৷ 

 পুনঃপুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্তন ॥ 

এই মত নৃত্য যদি হেল বুন্মণ। 
স্বরূপ গোসাগ্রি পদ কৈল সমাপন ৷ 


শ্রী 


[চ ৩১৫ 


টি 


অণ্ধম অধ্যায় 

সন্যাস ও ব্ৰহ্মজ্ঞান 

ত্যাগের পরাকান্ঠা 
ভরীচৈতন্ত ও শৰীরামক্্চ দুইজনেই ব্রহ্মদ্ঞ গুরুর নিকট আন্ুষ্ঠানিক- 
ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস উশ্বরার্থে সমুদ্র এষণা বা 
বাসনার সম্যক্‌ ত্যাগ ৷ স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ও ব্যাকুলতা৷ সহায়ে পূর্ব্বেই 
‘তাঁহারা জগৎকারণকে নানাভাবে দর্শন ও সম্ভোগ করিয়াছিলেন; 
সুতরাং জাগতিক স্ুখন্পৃহা আপনা হইতেই তাহাদের মন হইতে 


,ফুছিয়া গিয়াছিল। ইহাকে “আস্তর সন্যাস’ বলা যাইতে পারে। 


সাধকমাত্রেরই পক্ষে এই আন্তর সন্ন্যান অপরিহাধ্য | বাহ বা আনুষ্ঠানিক 
সন্ন্যান কাহারও কাহারও পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া থাঁকে। উহা 
কেবল ব্যক্তিগতভাবে সাধকের নিজের জন্যই নহে, ব্যক্তির 
সমষ্টি সমাজে আদর্শ স্থাপনের জন্যও অত্যাবশ্তক ৷ কারণ, বাহ্‌ ত্যাগ 
না দেখিলে সাধারণ ' মানুষ ত্যাগের মর্ম বুঝিতে পারে না। 
জগ্গুর" ছুই মহাপুরুষ পৃথক্‌ ছুই ভোগ-পঙ্ধিল যুগে কামকাঞ্চন- 
ত্যাগের যে পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার তুলনা 
মিলে না। একট “্করিয়। দৃষ্টান্ত দিলেই তাহাদের ত্যাগের মহিমা 
সুপরিস্ফুট হইবে । 

শান্ত্রকারেরা জিহ্বা ও উপস্থ ইন্দ্রিয়-দুইটিকে জাগতিক ভোগের 
প্রধান দ্বারস্বরপ বনিয়াছেন। উহাদের একটি জিত না হইলে 
অপরটিও সংযত হয় না । “জিহ্বা-জয় স্ৃতরাং জিতেন্দ্রিয়তার পরিচায়ক । 


. অসাধারণ-রূপবৌবন-সম্পন্ন শ্রীগৌরান্দের সংসার-বৈরাগ্যে সন্দিহান 


হইয়া সার্বভৌম পরীক্ষার্থে তাহার জিহ্বায় চিনি ঢালিয়া দিলেন) 
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কিন্ত সেই চিনি হাওয়াতে ফর্ফর্‌ করিয়া উড়ির৷ গেল__ভিজিল না! : 
- রসনা রসক্ষরণে সমর্থ হইল না! ? 
কলিকাতার মত রাজধানীর শ্রেষ্ঠ হাবভাবসন্পন্ন বাঁরনারীগণের 
দ্বারা রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ শ্রীরামব্ব্তকে পরীক্ষা করিতে * 
গেলেন। তিনি “মা মা’ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়। পড়িলেন ও 
তাহার ইন্ির কুর্ম্মাঙ্গের স্তায় সঙ্কুচিত হইয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। 
দিগ্বিজয়িনী রমণীর! তাহার জননী-বুদ্ধির নিকট হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং 
অনন্ুুভূতপুর্ধ্ব বাত্সল্য-রসের সঞ্চারে তাহাদের গণ্ড বাহির! অন্তুতাপের 
অশ্রু ঝরিয়া পড়িল! 4 ০. 
০৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস ও ত্রহ্মজ্ঞান 
মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া শ্রীরামুষ্ণ ভাব-সাধনার চরমভূমিতে উপনীত 
হইলেন। জগৎকারণের “ভাবাভীত ভাব” বা নিগুণ তুবীর স্বরূপ 
উপলব্ধি করিবার বাসনা অতঃপর তাহার চিত্তে উদিত হইল । 
ভাবাভীত রাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শনম্পর্শনাদি 
সন্তোগানন্দরূপে প্রকাশিত হয়। তাহার মন এখন ভূমানন্দের দিকে 

ধাবিত হইল। 
দশনামী নাগা-সন্যাসী শ্রীমৎ্ষ তোতাপুরী বদৃচ্ছাক্রমে তীর্ঘভ্রমণ 
করিতে করিতে দুক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চল্লিশ 
বৎসরের কঠোর সাধনার তোতা নির্ধিকল্প সমাধি লাভ করিরাছিলেন। 
নির্বকলপ সমাধি ব্রহমজ্ঞান লাভের ্বাস্বরপ। ঠাকুরকে দেখিয়াই ভিনি 
্জঞানসাধনার উত্তম অধিকারী বলিয়া বুঁঝিতে পারিবেন এবং এ 
সাধনার তাঁহার ইচ্ছা আছে কি-না জানিতে চাহিলেন। “আমি কিছুই . 


> শ্রীরামকৃঝের উক্তি। 


সন্যাস ও ব্ৰহ্মজ্ঞান ৭১ 


জানি না_সব আমার মা জানেঃ__বলিয়া ঠাকুর জগন্নাতার মতামত 
জানিবার জন্ত কালীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। * ভাবাবিষ্ট হইয়া মার 
বানী গুনিভে পাইলেন, ‘যাও শিক্ষা কর ; তোমাকে শেখাবার জন্তই 
স্থানে সন্যাসীর আগমন হ'য়েচে ৷ 

সন্যাপীর পক্ষেই অব্ৈত-বেদান্ত বা ব্রন্ঘজ্ঞানের সাধনা প্রশস্ত ৷ 
বিধিপূর্বাক সন্যাসে পিতৃপুরুব ও নিজাত্মার তৃপ্ডির জন্ত শ্রাদ্ধাদি 
করিয়া, ‘বিরজা হোম’ নামক যজ্ঞ করিতে হয়। গুরুর নির্দেশে ঠাকুর 
একে একে সমুদয় অনুষ্ঠান করিলেন। বৈধকর্দ্মের প্রতীকম্বরূপ 
শিখান্ত্র চিরতরে অগ্নিতে আহুত; হইল এবং ব্রহ্গজ্যোতির প্রতীক- 
- স্বরূপ গৈরিকবন্ত্রে মণ্ডিত হইয়া তাহার উজ্জল দেবতনু অপুর্ব শোভা 
ধারণ করিল । “অনন্তর গুরুমুখে আত্মন্বরূপ বা ব্রহ্ধস্বরূপ শ্রবণ করিয়া 
তিনি মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে বিস্ময়ে 
বিম্ঢ় করিয়া; একদিনেই নির্ববিকল্প সমাধিসাগরে ডুবিয়া গেলেন। 
তিনদিনের, ভিতর সেই সমাধি হইতে আর ব্যুখিত হইলেন না। 

শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়৷ তোতাপুরী-_যিনি তিনদিনের বেশী এক স্থানে 
থাকিতেন না__একাদিক্রমে এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া গেলেন। 
তিনি চলিয়া যাওয়ার পর ঠাকুর নিরন্তর ছয়মাস নিৰ্বিকল্প অদ্বৈত 
ভূমিতে অবস্থান-করিয়াছিলেন | 


’ 


ভ্রীচৈতন্যের সম্যাশ ও ত্রহ্মজ্ঞান 
*ভক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা ব্রন্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রেমকে পরস্পর বিরোধী 
মনে করিয়া থাকেন। "গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গ্রন্থসমূহে জ্ঞানপথের 
₹ বহু নিন্দা এবং জ্ঞানীদের উপর কটুভাষায় আক্রমণ দেখিতে পাওয়া 
যায়। গ্রীটৈতন্সের সন্যাসে তাহারা জীবোদ্ধারাদি প্রয়োজন-মাত্র 
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দেখিয়া থাকেন, তাহার ব্ৰহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন না।' 
সন্যাস গ্রহণের বহু পুর্ব হইতে তিরোভাব-কাল পর্যন্ত বহু জ্ঞানপন্থী 
লন্যাসীর সঙ্গে তাহার যে অন্তরক্গভাবে মিলন, ইহার কারণ প্রদর্শনে 
তাহারা বিস্ময়কররূপে নীরব । + 
তাহাদের নীরবতার অন্য কারণও থাকিতে পারে। মি 
ভক্তির অবতার ।”২ বুগপ্ররোজনে এঁ লীলায় ভক্তিপ্রেমের পরাকাষ্ঠাই 
প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রীরামক্ক্চ বলিতেন, “চৈতন্যদেবের জ্ঞান ও ভক্তি 
ছুইই ছিল; তাহার ভিতরে জ্ঞান ও বাহিরে ভক্তির প্রকাশ । 
হাতীর যেমন ভিতরের দাত ও বাহিরের দাত থাকে, সেইরকম 1 
তিনি আরও বলিতেন যে, খুব উচ্চ আধার না হইলে একাধারে জ্ঞান 
ও ভক্তি ছুই হয় না। সেইজন্ত অবভারাদিপুরুবে জ্ঞান ও ভক্তির 
যেরূপ সমন্বয় থাকে, অন্তত্র তাহা থাকে না। ' 
ব্ৰহ্মজ্ঞানের প্রেরণাতেই বে মহাপ্রভু সন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা 

জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ কেশবভারতীর নিকট সংস্কার বা আনুষ্ঠানিক 
কাৰ্য্যাদি করাতেই বুঝিতে পারা বায়। কেশব-ভারতীর আশ্রমে তখন 
আরও বহু দশনামী সন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। মুরারি-গুপ্ত এ 
জ্ঞানের প্রেরণার কথা একরপ স্পষ্ট করিরাই লিখিয়াছেন ঃ 

ততঃ কিয়দ্দিনে প্রাহ ভগবান্‌ কার্যমানুষঃ। 

স্বপ্নে দৃষ্টো ময়া কশ্চিদাগত্য ব্ৰাহ্মণোত্রমঃ॥ 

সন্যাসমন্ত্রং মৎকর্ণে কথয়ামাস সুস্মিতঃ। 

তৎ শ্ৰুত্বা ব্যঘিতো রাত্রৌ দিবা চাহং বিরোদিমি ॥ 

কথং প্রিয়ং হরিং নাথং তক্তান্যদুচিতং মম । 

সুরারিঃ প্রাহ তৎ শ্রতথা তন্মন্ত্রে ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ॥ 


২ শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি । 
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ষঠীসমাসং মনসা বিচিন্ত্য ত্বং সুখী ভব ॥ 
তত্রোবাচ প্রভুর্বাচং তথাপি খিছ্যতে মনঃ। 

র্‌ শব্দশত্ত্যা করিষ্যামি কিমিত্যুক্ত। রুরোদ সঃ ॥ [মু ২১৭] 
কড়চা-ধৃত মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জানা গেল, স্বপ্নে এক ত্রাঙ্গপোভম 
আসিয়া হাসিমুখে মহাপ্রভুর কর্ণে জীবত্রন্মের ওক্যপ্রতিপাদক সন্্যাম- 
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 

মহাপ্রভুর এই অনুভূতির সঙ্গে ঠাকুরের একটি অনুভূতির বিশেষ 
সাদৃশ্ত আছে। সাধনার: প্রায় প্রারস্ত হইতে ঠাকুর দেখিতেন, 
তাহারই গ্যায় দেখিতে, এক যুবক সয্যাসি-মূর্ি ভিতর হইতে বখন 
তখন বাহির হইয়া তাহাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। ভাহারই 
ক্কাছে শ্রুত তত্বকথাসমূহ তিনি তোতাপুরী প্রমুখ গুরুগণের মুখে 
-পুনঃশ্রবণ করিয়াছিলেন মাত্র। ঠাকুর দেখিতেন সন্াসিমূত্তি, আর 
মহাপ্রভু দেখিয়াছিলেন রাহ্ণমূর্তি__ইহাই তফাৎ। উহা হইতে ইহাও 
প্রতিপন্ন হয় ধেঁ, তাহাদের উভয়েরই অন্যকে গুরুপদে বরণ কেবল 
শাপ্রবিধির মধ্যাদা রক্ষার নিমিত্ত 

বাহা হউক, সন্ন্যাস-গ্রহণে"ক্কতনিশ্চয় হইয়া মহাপ্রভু নবদ্বীপ হইতে 
্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীটন্রশেখরাচাধ্য প্রমুখ ভক্তগণ সহ রওনা হইয়া 
কাটোয়ায় ভ্রীকেশবভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। চন্ত্রশেখর 
মহাপ্রভুর স্থলব্তী হয়া শদ্ধাদি বৈধকাধ্যসমূহ সম্পন্ন করিলেন। 
"মহাপ্রভু তাহাকে বলিয়াছিলেন £ - 

’  বিশ্নিযোগ্য যত কৰ্ম্ম সব কর তুমি। 

তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি ॥ [ভা ২২৬] 

সন্যাস-গ্রহণাত্তর মহাপ্রভু গুরুকর্তৃক শ্রীকষ্ণচৈতন্ত” নামে আখ্যাত 

.হন। ঠাকুরের 'ভ্রীরামকৃষ্ণ নাম কে দিয়াছিলেন, ঠিক জানা যায় না। 
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স্বামী বিবেকানন্দ লিখিকাছেন 2 *..জ্রীচৈতন্ত একজন ভারতীর 
নিকট সন্যাস লইয়াছিলেন ; সুতরাং ভারতী ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্র- 
পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাহার ধর্মপ্রতিভা জাঁগ্রত করিয়া 
দেন। বোধ হুর যেন ,পুরীসম্রদার বন্দদেশের আধ্যাত্মিকতা ভাগাইতে 
বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট । ভগবান্‌ শ্রীরামক্ক্ক তোতাপুরীর নিকট 
সন্গযাসাশরম গ্রহণ করেন ৮০ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্বামিজী 
শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীকে দশনামী সন্গযাসীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। 
মাধ্ব-সম্পরদায়ের সঙ্গে মাধবেত্রের কোন সম্পর্কই বে নাই ইহা আমরা 
পরে প্রতিপাদন করিব । 


ভ্রীঅদ্বৈতাচার্ষ্যের জ্ঞান-প্রচার 
মহাপ্রভুতে জ্ঞানের ভাব যেমন ভিতরে গুপ্ত, তদীয় অন্ততর বাহু 
তদভিরম্বরূপ শ্রীমদদ্বৈতাচাধ্যে উহা তেমনি বাহিত্রে ব্যক্ত । 
অদ্বৈতাচাৰ্য্যের পূর্বে আর কোনও বাঙ্গালী বন্ধদেশে এমন জোরে বেদান্ত 
প্রচার করিয়াছেন বলিয়া জানা যার শা। , 
বৈষ্ণবশান্ত্রমতে নিত্যানন এছ ও অদ্বৈতপ্রভু জীবতত্ব নহেন। 
তাহারা ঈশ্বরের বিশিষ্ট অংশ বা ইশ্বরকোটি। ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্চ 
একথার সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কাৰ্য্য ভগবান্‌ 
শ্রীচৈতন্তের কাধ্য হইতে অভিন্ন মনে করিতে হইবে । নিত্যানন্দে শক্তি- 
সাধনার' ও অনৈতে জ্ঞান-সাধনার বিশেষ প্রকাশ । y 
ক্তি-সাধনারও শ্রীমদ্বৈত অতুলনীয় ছিলেন। তাহারই আকুল 
আহ্বানে স্বরং ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে! 


৩ ‘হিন্নুৰ্মের সার্ভৌনিকতা!' প্রবন্ধ । 


-d 
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a 


একাধারে ভ্ঞান-ভক্তির এই অপূর্ব মিলন শ্রীহরিদাস-প্রমুখ বিশিষ্ট 
অন্তরঙগগণ ব্যতীত অপর লোক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। 
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন। 
_এইমত আচার্ধ্যের ছু বচন ॥ [ভা ২১০] 
প্রীচৈতন্ভাগবতে তাই পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে ই 

অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কীর। - 

জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তার ॥ 

অব্বৈতাচার্যোর পূর্বানাম প্ীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য । তাঁহার “অদ্ৈতাচার্্” 
আখ্যা কেন হইল, সেই 'সবন্ধে শ্রীচতন্চরিতান্ৃতে লিখিত 
হইয়াছে £ 'অদ্বৈতং, হরিপা্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ পুশ” 
ধূর্ক্শান্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি বার সমান, অতএব অন্বৈত-আচাধ্য তার 
নাম}? [চি ৩৭] আচাধ্যের নামে এইরূপ ব্যাখ্যা সম্প্রদীরান্থরোধে 
পরে আরোপিত হইয়াছে বলির মনে করিবার কারণ আছে। এ পুস্তকের 
অন্তত্র শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন £ 
- তুমি অদ্বৈত আচাৰ্য্য । 
, অঁদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তিকাৰ্য্য ৷ 

তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেইজনে । 

একবস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে ॥ [চ ২১২] 
রহস্তচ্ছলে বলা হইলেও একভাবে উহাই শ্রীঅদ্ৈতের স্বরূপপরিচর ; 
অর্থাৎ তিনি অদ্বৈত-বেদান্তের, আচার্য । 

'মাচার্যের শিক্ষার গুণে জোটপুতর শ্রীবিশ্বরপ বখন সংসার ত্যাগ 

করিয়া গেলেন; এবং তাহার অনেকদিন পরে কনিষ্ঠ শ্রীবিখম্তরও ‘লক্ষ্মী 
পরিহরি থাকে জদ্বৈতৈর ঘর’, তখন শ্রীমতী শচীদেবী মনের দুঃখে 


বলিরাছিলেন £ 


> 
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কে বোলে অদ্বৈত, দ্বৈত এ বড় গোসাঞি । 
চন্দ্ৰ সম এক পুত্র করিয়া বাহির। , 
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥ 
অনাথিনী মোরে ত কাহারো নাহি দয়া। 
জগতের অদ্বৈত, মোরে নে দ্বৈত-মায়া ॥ [ভা ২২২] 
‘জগতের অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত-মায়া 1 _-একথা৷ আছার্যের অদ্বৈত-জ্ঞান 
প্রচারের উপর কটাক্ষ করিয়াই যে বল! হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। একমাত্র অদ্বৈত-বেদীন্তই দৈত-প্রপঞ্চকে মারিক বলিয়! থাকে । 
্রীবিশ্বস্তরের জন্মের পূর্ব হইতেই আচার্য বেদান্তের অধ্যাপনা 
করিতেন। তাঁহার কাছে পড়িয়াই ন্ীবিখরূপ €বেদান্ত-সিন্ধান্ত জানে 
সর্ক্ধ্ম্মমর্ম্ম ৮ [ম ২] এ বেদান্ত যে অদ্বৈত'বেদান্ত, তাহা তাহার 
দখনানী গুরুর নিকট সন্যাস গ্রহণ হইতেই বুঝা বার। কেন'না, 
সন্যাসাশ্রমে তাহার ‘জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য 1 [ভা ১৫] 
‘নবদ্বীপে ্রীগৌরাক্গের প্রকাশ-কালে আচার্য্য একবার ভক্তিকে 
উপেক্ষা করিয়া জ্ঞান প্রচার করিতেছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাহাকে 
শান্তি দিয়াছিলেন, প্রীচৈতন্তভাগবতে এরূপ বর্ণনা আছে। এ উপেক্ষার 
কারণ ঃ 2 
বাহা হৈলে বিশ্বস্তর সর্বব বৈষ্ণবেরে। 
মহা ভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে ॥ 
ইহাতে অন্ুখী বড় শাস্তিপুরনাথ । 
মনে মনে গর্জে, চিন্তে না পায় সোয়াথ ॥ 
“নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে ॥ 
প্রভৃতা ছাড়িয়া মোর চরণেতে ধরে ॥ 


* সন্যাস ও ব্ৰহ্মজ্ঞান ৭৭ 


বলে নাহি পারৌ মুঞি প্রভু মহাবলী ৷ 
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি ॥ 


হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে। 
স্বহস্তে আপনি যেন মোরে শাস্তি করে ॥ 
ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার । 
হেন ভক্তি না মানিযু_এই মন্ত্র সার ॥ 
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি। 
প্রভু মোরে শাস্তি করিবেক চুলে ধরি? ॥ 
গ্রইরূপ সঙ্কল্প লইয়া আচার্য্য নবীপ হইতে শাস্তিপুরে ফিরিয়া গেলেন 
এবং যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন £ 

জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি। 

অতএব সভার প্রাণ 'জ্ঞান? সর্বশক্তি ॥ 

হেন জ্ঞান না বুঝিরা কোন কোন জন। 

" ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন ॥ 

বিষ্ণুভক্তি দর্পণ, লোচন হয় জ্ঞান। 

চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন, কাম? 

আদিবৃদ্ধ আমি পঢ়িলাম সৰ্ববশান্ত ৷ 

*  বুঝিলাম সর্বব-অভিপ্রায় ‘জ্ঞান’ মাত্র ॥ : 

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শান্তিপুরে আসিয়া মহাপ্রভু আচা্য্যের 'জ্ঞানানন্দ- 
রঙ্গ” দেখিলেন।, এঁশ্বকির ভাবের আবেশে মহাপ্রভুর মৃন্তি তখন 


“কোটিহ্য্যময়’ হইয়াছে। 


ন 


বাঙলার ছুই ঠাকুর 
ক্রোধমুখে বোলে প্রভু-_আরে আরে নাঢ়া ।* 
বোল দেখি জ্ঞান-ভক্তি ছুইতে কে বাঁা ? 
অদ্বৈত বোলয়ে__দর্বকাল বড় জ্ঞান । 
যার জ্ঞান নাহি তার ভক্তিতে কি কাম ? 
‘জ্ঞান বড়” অদ্বৈতের শুনিয়া বচন। 
ক্রোধে বাহ্য পাশরিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ 
পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া । 
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥ 


তজ্জে গঞ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ-বচনে_। 

শুতিয়া আছিলু' ক্ষীর-সাগরের মাঝে । 

আরে নাঁটা ! নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে ॥ 

ভক্তি প্রকাশিবি তুই আমারে আনিয়া । 

এবে বাখানিস জ্ঞান, ভক্তি লুকাইয়া ॥ 

' যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিন্তে আছে। 

তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন. কাজে 2 

তোহোর সঙ্কল্প মুঞি না করে| অন্যথা । 

তুপ্রি মোরে বিড়ম্বনা করিস সর্ববথা ॥ [ভা ২১৯] 
উপরিধৃত বর্ণনা হইতে আমরা মোটামুটি এই বুঝিলাম £ (১) জ্ঞান 


" হইতে ভক্তির মাহাত্ম্য বেনী; (২) সেই যাহাত্্য লোকে প্রচার করিতেই 
আচার্য্য ভগবানকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন; কিন্তু, (৩) আচার্যেরই 


» মহাপ্রভু প্রীঅদৈতকে 'নাঢ়া” বলিতেন। 
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"সাম্প্রতিক কার্য তাহাতে বিদ্ন জন্মাইতেছে__কেন-না, তিনি ভক্তিকে 
খাট করিয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই যে মহাপ্রভু জ্ঞানকে খণ্ডন করেন নাই বা তত্ৃতঃ জ্ঞানের বিরুদ্ধে 
"কোন কথাই বলেন ‘নাই । আচার্য্য বিরুদ্ধাচরণ করিলে মহাপ্রভুর 
উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইবে না-_থুগধর্্ম প্রচারিত হইবে না, ইহাতে আচার্যের 
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও শক্তিমন্তাই স্থচিত হইতেছে । | 

যাহা হউক, পূর্বোক্ত ঘটনার পরে আচার্য্য জ্ঞান-প্রচার একেবারে 
বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এমন কথা শ্রীচৈতন্তভাগবতও বলেন না। বহু 
পরের লেখা পুস্তক “প্রেমবিলাবের বর্ণনা হইতে জানা যায়, পরবর্তী 
কালে তিনি পঞ্চবিধা মুক্তি ব্যাখ্যা করিতেন: অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি 
প্রচার করিতেন। বস্তুতঃ তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়াই জ্ঞান ও ভক্তি প্রচার 
করিয়াছেন । তাঁহার অন্ততম প্রধান শিষ্য শঙ্কর কামরূপে ফিরিয়া 
'হাপুরুধীয় বৈষ্ণব ধর্ম” প্রবর্তন করেন । এ ধৰ্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি-মূলক । 

প্রেমরিলাস” ও “ভক্তিরদ্বাকরে” বর্ণিত আছে যে, শঙ্করকে আচার্য্য 
জ্ঞাননিষ্ঠা ছাড়িতে বলিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি ছাড়িতে অসম্মত হওয়ায় 
আচার্য্য তাহাকে পরিত্যাগ করেন। আমরা একথায় কিছুতেই আস্থা 
স্থাপন করিতে পারি নাঃ কেন-না, তাহা হইলে আচার্যকে অত্যন্ত 
অব্যবস্থিতচিত্ত ও সর্বতোভাবে 'আচাধ্যপদের অযোগ্য বলিতে হয়। 
তাহার মহান্‌ চরিত্রে এরূপ কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা কাহারও পক্ষেই 
গৌরবের কথা নহে। ওঁ দুই পুন্তকের তজ্জাতীয় বর্ণনায় বিশ্বাস করিবার 
পুর্বে আমাদিগকে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহাদের রচনাকালের 
পুঝেঁই বৃন্দাবমের গোস্বামিগণ-প্রচারিত সাম্প্রদায়িক মতবাদ বাঙলার 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং সেই প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্ৃগণের মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিতেই বিশেষভাবে বইগুলি রচিত হইরাছে। ঘটনা সত্যই এরূপ হইলে 
গ্রীচতন্যভাগবতে ও গ্ৰীচৈতন্যচরিতাযৃতে উহা লিপিবন্ধ হয় নাই কেন? 


৮০ বাঙলার দুই ঠাকুর 


প্রেমবিলাসের মতে__ 
কামদেবনাগর আর আগলপাগল ৷ 
না ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর যে শঙ্কর ॥ [২৪শ বিলাস] 

কেবল এই শিষ্যত্ররই নহেন, পরস্ত 'আচার্যের আরও অনেক শিষ্য- 
প্ৰশিষ্য এবং শ্রীতচ্যুতানন্দ ব্যতীত অন্যান্য পুক্রগণ বে গোস্বামি-মতবাদ 
হইতে স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করিতেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ বৈষ্ণব 
সাহিত্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যার | 

স্বয়ং শুদ্ধা ভক্তির শ্রেষ্ঠ অধিকারী হইরাও আচার্য্য জ্ঞানপ্রচার 
করিতেন। এই বিবরে শ্রীরমন্ু্চ-লীলায় একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই 
তাহার সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘নরেন্দ্রের 
বাহিরে জ্ঞান, ভিতরে ভক্তি? আবার নিজের সন্ধে বলিতেন, 
“আমার ভিতরে জ্ঞান, বাহিরে ভক্তি? মহাপ্রভুর ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধ 
তাহার উক্তিটি এস্থলে স্মরণীয় ।- 

আচার্যের জ্ঞান-ভক্তি-সাধনার ধারাটি তদীয় বংশধরগণের ভিতর 
দিয়া একরূপ অব্যাহতগতি তে চলিয়া আসিয়াঁছে বলা যাইতে পারে। 
কারণ, মাঝে মাঝে ও বংশে অসাধারণ-মনীবাসম্পন্ন জ্ঞান-ভক্তিমান্‌ 
পুরুষের আবির্ভাব হইতে দেখা বার। দৃষ্টান্ত্বরূপ শান্তিপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ . 
পণ্ডিত, ষড়দর্শনে বিজ্ঞ রাধামোহন বিষ্ভাবাচম্পতি ও মহাত্মা 
বিভয়ু্ণ গোস্বামীর নাম করা যাইতে পারে । রাধামোহন ওঁ বংশের 
“গোস্বামী ভট্টাচার্য্য" শাখায় জাত এবং অদ্বৈতপ্ৰভু হইতে অধস্তন সপ্তম 
পুরুষ। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে কাশী-কাঞ্চি-মিথিলাদি স্থান হইতে ছান্েরা 
পড়িতে আমিত।* বিজয়কৃষ্ণ এ বংশের “আতাবুনিরা” শাখায় জাত 
প্রখ্যাত মহাপুরুষ । 


* শ্রীকা নীকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য এমএ, বি-এল লিখিত শান্তিপুর-পরিচয়__দ্বিতীয় ভাগ' । 
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যাধবেন্দ্রপুরী দশনামী সন্ন্যাসী 
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে অদৈতপ্রভুকে জ্ষমহাবিষ্ণুর ও সদাশিবের 
অবতার বল] হইয়াছে। সাধারণতঃ শিব জ্ঞানের প্রতীক । আচার্যের 
মধ্যে ভান ও ভক্তির সমন্বরই এরূপ কল্পনার কারণ, মনে হয়। 
*আচার্য এই জ্ঞান-ভক্তি-যোগ তাহার দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ মাধবেন্ত্রপুরীর 
নিকট উত্তরাধিকারস্থঞ্জে লাভ করেন। কারণ, মাধবেন্তরপুরী দশনামী 
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সন্যাসী হইরাও অহৈতুকী ভক্তির আদর্শ ছিলেন। 
সম্ভবতঃ আচাৰ্য্য ও মাধবেন্্রপুরীর চরিত্রে ভাবগত সাদৃশ্য দেখিয়াই 
মুরারি-গুপ্ত লিখিয়াছেন £ 
আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ ক্রীমাধবপুরী প্রভু 
_. ইশ্বরাংশো দ্বিধা কাতান ॥ 11 
উশ্বরাংশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রথমতঃ দ্বিজশ্রেষ্ট শ্রীমাধবপুরী প্রভু ও 
পরে সদ্গুণান্ধিত অৈতাচার্ধ/রূপে জন্মগ্রহণ করেন 
বৃন্দবন্দাসও লিখিয়াছেন £ 


মাধবেন্দ্র-অদ্ৈতে যদ্যপি ভেদ নাগ্রিঃ 
তথাপি তাহান শিষ্য আচাৰ্য্যগোসাঞি ॥ [ভ৷ 9৪] 


নে 


(১) জ্ঞানোত্তর প্রেমের উদাহরণ 


্রন্মজ্ঞানই পরা'ভক্তি লাভের চরম সোপান । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 
গোগীদেরও ব্ৰহ্মজ্ঞান ছিল | [ক ৪1১৬।১] বশাহারা নিধ্বিকলসমাধিতে 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের পর পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন, শ্রীমৎ শুকদেব ও 
চতুঃসন অর্থাৎ সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার তাহাদের মধ্যে অত্যুজ্জল 
পৌরাণিক দৃষ্টান্ত । তাহাদের জ্ঞান ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়াই 
জ্ঞানী ও ভক্ত উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদিগকে নিজ নিজ 


৬ 


৮২ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর ী 


সম্প্রদীয়ে টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং নিজের নিজের ভাবে অর্থাৎ 
জ্ঞান কিংবা ভক্তিকে ধ্রুধানরূপে দেখাইর৷ তাহাদের চরিত্র বর্ণনা 
করিরাছেন। 

যাহারা পৌরাণিক দৃষ্টান্তে বিখাস করেন না, তাহাদের জন্ত 
এতিহাসিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। পুরীর গোবদ্ধনমঠাধীশ ও 
তৎকালীন ভারতে সন্যাসী সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্থা নেতা শ্রীমৎ মধুসুদন 
সরস্বতী-বিনি নাগা-সন্নযাসীর স্থষ্টি করিয়া মুসলমান ফকীরদের অত্যাচার 
হইতে হিন্দু সাধুর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহার লিখিত 
“অদ্বৈতসিদ্ধি'র একএকটি বাক্য বুঝিতে অতি বড় পত্ডিতেরও মাথা 
ঘুরিয়। বার এবং তচ্জন্ত সমগ্র ভারতে এ পুস্তকের নিঃশেষে-অধ্যয়নকারী 
৷ পণ্ডিত খুজিয়া পাওয়া ভার, বান্দলার গৌরব দেই অপাধারণ ব্যক্তিত্ব 
ও মনীষার অধিকারী মহাপুরুৰ শেষজীবনে কাশীধামে থাকিয়া কেবল 
হা কৃষ্ণ, হ! কৃষ্ণ ! বলিয়া রোদন করিতেন। কাশীর ্িভ্ভ সন্যাসীরা 
একযোগে তাহাকে অজ্ঞ ভাবুকের ক্রন্দন হইতে নির্ত করিবার চেষ্টা 
করিলে তিনি নিয়োক্ত গ্লোকে উত্তর করিয়াছিলেন ঃ 


অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ 
স্বানন্দপদিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ। 
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন 
দাসীকৃতা গোপবধুবিটেন ॥* 
৮ 


৬ পণ্ডিত প্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ তৎনম্পাদিত “অদ্বৈতনিদ্ধিঃ এন্থের ভূমিকায় শ্লোকটির 
প্রথমার্দের এইরূপ পাঠ দিয়াছেন £ ‘অন্বৈত-নাভ্ৰাজা-পথাধিরড়! স্তর্ণীকৃতাখওলবৈতবাণ্চ 
উহ! পুর্ব হইতে প্রচলিত পাঠ ঝা. প্রবাদের অনুরূণ নহে। প্লোকটি দুল 
ভবিহমঙ্গলৃত। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বানী তদীয় 'ভক্তিরাসৃতদিদু' পুস্তকের পশ্চিম 
বিভাগ__প্রথম! লহরীতে উহা উদ্ধত করিয়াছেন 


সন্যাস ও ব্ৰহ্মজ্ঞান চত 


"স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ’ কথাটতে তিনি যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ' 
ভুমানন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্এবুঝা .বাইতেছে। অথচ 
এখন তিনি নিরুপায় » কেন-না, এক ধূর্ত গোপবধূলম্পট,' কেমন করিয়া 
বলিতে পারেন না, হঠাৎ তাহাকে দাসী করিয়া ফেলিয়াছে। এখন 
তিনি আর নিজেতে নাই। সেইহেতু অধৈতপথের পথিক সন্ন্যাসীদের 
উপাস্তস্থানীয় 'জগব্গুরু শঙবরাচাধ্য হইয়াও, আজ তিনি তাহাদের 
অনুরোধ রক্ষা করিতে নিদারুণভাবে অসমর্থ । 

এইরূপ সর্ব্বন্ধবিনিশ্্ত আত্মারাম পুরুষেরাও যে পরম পুরুষে 
অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহাই জ্ঞাপন করিয়া শরীমস্তাগবত 
শ্রীহরির লোকোভর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।* 


(২) মাধব ও গৌড়ীয় মতের অনৈক্য 

শ্রী মাধবপুর কোন্‌ সশপ্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা *লইয়! বালা 
সাহিত্যে ঝাদান্থবাদের অন্ত নাই। গোড়ায় বৈষ্ণব-সাহিত্যে পুরীজীকে 
প্রেমধন্ধের অনুর বলা হইয়|ছে। শ্রীঅদ্ৈতপ্রভু এবং: মহাপ্রভুর বিশিষ্ট 
পার্ষদ শ্রীপুগরীক বিদ্ধানিধি তাহার মন্ত্রশিষ্য। স্বয়ং মহাপ্রভু তদীয় 
শিষ্য শ্রীমৎ ঈগরপুরীর মন্তশিষ্য। সপার্যদ মহাপ্রভু সেই প্রেমধর্খের 
ফলফুলশোভিত মহান্ক্ষ। মহাপ্রভু হইতেই বদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা 
নিজেদের সম্পরদারের প্রবর্তনা স্বীকার করিতেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা 
ষ্ঠ ও শোভন হইত এবং ইদানীত্তন এই বাদান্বাদেরও অবসর 
মিলিত না। 

যাহারা শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীর মাধব-সম্প্রদায়-ভুক্তি শ্বীকার করেন না, 
তাহাদের যুক্তি এতই প্রবল এবং এঁতিহাসিক তথ্য দ্বারা সমধিত বে, 


০. 


 আত্মারানাশ্চ মুনয়ে| নিগ্রস্থ। অপ্যুরুক্রমে। কুর্বস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিথভভূতগুণে| হরিঃ ॥ 


৮৪. বাঙ্গলার দুই ঠাকুর 


 অধুনাতন বিজ্ঞ বৈষ্বেরাও তাহা না মানিয়া পারিতেছেন না।, 

ভ্রীদত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরদ্র ‘ভগবৎসন্দর্ভে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন £ 

পভ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সম্প্রদার-অনুরোধে মাধব-সম্প্রদারকে. গুরুসম্প্রদায় 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমদ্বলদেব.. 
বিদ্যাভূষণের উক্তি ভিন্ন শ্রীপাদ মাধবেন্্রপুরী প্রভৃতির মধবাচাধ্যসশ্প্রদা়- 
ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না “যদি গুরুপ্রণালিকাই 
ধরিতে হয়, তাহা! হইলে তিনি শেষবার শঙ্করসন্প্রদারী শ্রীমৎ কেশব- . 
ভারতীর নিকট দীক্ষিত হওয়ায়, এই সম্প্রদায়কে সেই শঙ্করসম্প্রদায়ের 
অন্তর্ভুক্ত বল৷ না যাইবে কেন ?."* - 

্রীপ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে অন্ত কোন আচাধ্য- 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি করিলে সম্প্রদায়ের গৌরবহানিই হয়, এবং সেই 
সম্প্রদায়ের নানতাকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয় 1... শ্রীচৈতন্তচন্দ্রামৃতের 
টাকায় পরমক্কপাপাত্র আনন্দী মহাশয় নিন্নাতি দিত 
মহাপ্রভু? স্বয়ং ভগবানের সম্প্রদায় প্রবর্তক শ্তৎপার্ধদা এব সাম্প্ৰদায়িক! 
গুরবে! নান্তে ৮.-- 


“প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর নিত্যপার্যদ, মধ্যে গণ্য শ্রীপাদ ছয় গোস্বামী 
মহাশর়গণ ততপ্রেরিত হইয়া যেসকল গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা 
পাঠে তিনি মাধবমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কোন কথাই “পাওয়া যায় না। 
প্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থসমূহে শ্রীরামান্জীর সিদ্ধান্তই অধিক পরিমাণে 
গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া! গৌড়ীয় উবষণবসম্প্রাদারকে জীরামানজ- 
মতাবলম্বী বলা যাইতে পারে না” 

্ীপ্রমথনাথ তর্কভূবণ লিখিয়াছেন ঃ “গৌড়ীয় বৈক্চব সম্প্রদায়ের 
সর্বস্থাকৃত যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত, তাহার কোন কোন অংশে 
মধ্বাচাধ্য বা রামান্থজাচাধ্যের বেদান্ুগত সদ্যুক্তিপূর্ণ যে ব্যাখ্যা বা 


সন্ন্যাস ও ব্ৰহ্মজ্ঞান ৮৫ 


উক্তি, তাহাই ভাগবতসনর্ভে যথাস্থানে উদ্ধৃত -হইরাছে । তাই 'ঘলিরাই 
গৌড়ীয় বুষ্ণব সম্প্রদায় তভৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অর্থাৎ তদীয় 
,শাখাবিশেষ, এইরূপ কুন্থষ্টি কল্পনা__গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা ভক্তির পরিচায়ক নহে ।”৮ 
শ্রীকষ্চচন্্র গোস্বামী ভাগবতসিদ্ধান্তচক্রবর্তী তত্বসন্দর্ের ২৮শ 
স্ত্রের তাৎ্পর্যে লিখিরাছেন £ “মধবাচার্যের ঘত-_-শ্রীবিষু স্বয়ং ভগবান, 
লক্ষ্মী তাহার প্রধান শক্তি ; অথচ তীহার জীবকোটিত্ব [ নরলীলত্ব-_ 
নরদেহে স্বয়ংভগবত্ব ? ], ব্রজলীলা এবং ব্রজপরিকর মুখ্য নহে, জ্ঞানেরই 
প্রাধান্ত, মুক্তি প্রধান পুরুবা্থ, ব্রাহ্মণজাতিগত ভক্তেরই মুক্তি, দেবতা__ 
ভক্তগণের মধ্যে প্রধান, ব্রহ্মারই সাবুজ্যমুদ্তি, অন্তের নহে।” এইসকল 
মত গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্্মে স্বীকৃত নহে। 
শ্রীঅশোকনাথ শান্তী লিখিয়াছেন £ “দাশনিকতা ও' সাধনা__এই 
দুই দিক্‌ দিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সহিত নিম্ার্কমতের বহুসাদৃশ্ঠ 
আছে ।.”*বদিও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া 
'আপনাদিগকে স্বীকার করিরা থাকেন, তথাপি জগৎকারণতা সম্বন্ধে 
উভয় সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন । বলদেব বিগ্াভূষণ “গোবিন্দভাস্বে” 
মাধ্বসম্প্রদায়-স্বাকৃত "বর্ষের নিমিত্তকারণতামাত্র' খণ্ডিত করিয়াছেন।»৯ 
ভ্রীচৈতন্তচরিতামৃতবে আছে যে, স্বয়ং মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ- 
কালে তন্ববাদীদের অর্থাৎ 'াধবমতাবলম্বীদের মঠে উপস্থিত হইয়া 
তাহাদের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ব জিজ্ঞাসার 
উত্তরে তত্ববাদী স্বাচার্য্য বলেন 
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৮ বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্শ্ম । 
৯ “বেদান্ত-সন্প্রদায়নমুহে জগতৎকারণবাদ' 2 উদ্বোধন-_আাঢ়, ১৩৪৮ । 


৮৬ বাঙলার ছুই ঠাকুর 


-* বর্ণাশ্রমধর্মা কৃষ্ণে সমর্পণ । 
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ 
 পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ডে গমন | 

সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ ॥ 

তাহাতে মহাপ্রভু উত্তর করিয়াছিলেন & | 
- শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীৰ্ত্তন । 

কুষ্ণপ্রেম-সেবাফলের পরম সাধন ॥ 

শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। 

সেই পরম পুরুবার্থ__পুরুযার্থসীমা ॥ 

কৰ্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দ! সর্ববশাস্ত্রে কহে। টু | 

কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে ॥ ূ 

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। 

ফন্ধ করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ 


. বর্দী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন ৷ 


তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই ছুই চিহ্ন ॥ *[চ ২৯] 

শেষোক্ত পয়ারে ‘তোমার সম্প্রদায়’ কথাটি অর্থপুর্ণ। ' 
উপরিধূত পণ্ডিতগণের--ইহাদের প্রায় সকলেই নৈষ্িক বৈষ্ণব, 
তথা গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-ঞ্জ.যা শরীচৈতন্তচরিতামৃতের লেখকের অভিমত 
হইতে আমরা, হন্তে জানিতে পারিলাম যে, মতবাদের দিক্‌ 
দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাধ্বমতের আনুগত্য করেন নাগ অথবা “যেটুকু 
করেন, সেইটুকু এতই অল্প এবং অন্যান্য-বৈষ্ণবমত-সাধারণ যে? 
তচ্জন্ত গৌড়ীয় বৈষ্যব-সম্প্রদারকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্তভু ক্ৰ, বা উহার 

“শাখা বলিতে পারা যায় না। 


সন্যাস ও ব্ৰহ্মজ্ঞান ৮৭ 


| (৩) মাধব গুরুপ্রণালী ও মাধবেন্দ্র 
‘ভীচ্তৈন্যঃরিতের উপাদান গ্রন্থে ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 
০ মাধবেন্্রপুরীর মাধবসম্প্রদারভুক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 
লিখিক়াছেন £ 

* ... ভীচৈতন্তের কৃপাপাত্র ও তাহার অপেক্ষা, বয়সে ছোট 
সমসাময়িক দুই ভক্ত-কবিকর্ণপুর ও গোপালগুরু__মাধবেন্্রপুরীকে 
মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অমরনাথ 
রায়, ডাঃ স্থশীলকুমার দে ও সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গ বলেন যে মাধবসম্পরদায়ের 
প্রামাণিক "গুরুপ্রণালীর সহিত 3৪ এতিহাসিকভাবে নিৰ্ণীত একালের 
সহিত কবিকৰ্ণপরাদিবর্ণিত গুরুপ্রণালীর মিল নাই ।” j 

ডক্টর মজুমদার অতঃপর গ্রীনত্যেন্্রনাথ বস্সু প্রকাশিত উদীপি- 
মঠের গুরুপ্রণালী ও কবিকর্ণপূরের লেখা বলিয়া প্রচারিত: গুরুপ্রণালী 
পাশাপাশি রাখিয়া, যেখানে যেখানে অমিল পরিস্দুউ সেখানে সেখানেই 
জোড়াতালি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বিস্তৃত আলোচনার 
শেষাংশে তিনি যাহা বলিয়াছেন প্রয়োজনবোধে কেবল তাহারই 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি। 

“মঠের তালিকায় লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্ত্র ও ইশ্বরপুরীর নাম নাই। 
তাহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ হয়ত লক্ষ্মীপতি " 
মাধবসম্প্রদায়ভুক্ত সন্যাসী ছিলেন, কিন্তু মঠাধীশ হন নাই_মঠে শুধু 
মঠাধীশদেরই নাম" আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে কবিকর্ণপূর 
মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী দিলেও, মাধবেন্্রকে প্রেমধর্ম্ের প্রবর্তক 
বলিয়াছেন। মাধবেন্্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্যাসী ও গৃহীদের লইয়া 
এক নূতন সম্প্রদায় স্থষ্টি করেন বলিয়া তাহার নাম ও তাহার গুরু 
লক্ষ্মীপতির নাম মাধ্বগুরুপ্রণালী হইতে পরিত্যক্ত হওয়া সম্ভব। 


৮৮ বাঙলার ছুই ঠাকুর 

প্রবোধানন্দ তাহার প্রশিষ্য হিতহরিবংশকে আশ্রয় দিরাছিলেন বলিয়া 
তাহার নাম বেমন টৈতত্ত5রিভামৃতে দেওয়া হর নাই [?] তেমনি 
সাধবেন্রের, গুরু বলিয়। লক্ষ্মীপতির নাম মাধ্বসম্প্রদায় হঠ্‌তে কাটিয়া 
দেওয়া বিচিত্র নহে 1... 


“.-- পুরী উপাধিযুক্ত নাধবেন্্র কি করিয়া তীর্থ উপাধিধারী মাধব- 


সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেন তাহাও বুঝা কঠিন । কিন্ত বোড়শ শতাব্দীতে * 
সকল পুরী-ভারতীই শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না । অনেক গৃহী 
ব্যক্তির উপাধিও পুরী, ভারতী প্রভৃতি ছিল। বথা অসমীয়া শঙ্করদেবের 
ংশপরিচয়ে দেখা যায় গন্ধব্বগিরির পুত্র রামগিরি, রামগিরির পুত্র 
হেম্গিরি, তাহার পুত্র হরিহুর গরি 'প্রভৃতি ৷ শান্তিপুরের অদ্বৈত. 
বংশীয় গোস্বামীরা অদৈতের পূর্বপুরুষদের বে পরিচয় দেন, তাহাতে 
পাওয়া যায় জটাধর ভারতীর পুত্র বাণীকান্ত সরস্বতী, তৎপুত্র সাকুতিনাথ * 
গুরী..-। প্রাণতোযণী তন্তে আছে_ 
জ্ঞাততত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্বপদে স্থিতিঃ। 
পরত্রহ্মপদে নিত্যং পুরি-নামা স উচ্যতে ॥১* 
এই হিলাবে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধি পুরী হইতে পারে! 
“হয়ত প্রথমে তিনি পুরী সম্প্াদারভূক্ত সন্যাসী হন, “তারপর, 
অদ্বৈতবাদে বীতশ্রদ্ধ হইয়া চরম দ্বৈতবাদী মাধ্বসন্প্রদারেয় নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেন ।”সপরে মাধ্ব,ম্পরদার়েও প্রেমধর্খের বথেষ্ট স্ফুরণ না দেখিয়া 
নিজে এক সম্প্রদায় গঠন করেন।” 
উদ্ধৃত অভিমতসমূহ বে অনুমানমান্র তাহা বর্ণনা হইতেই পরিস্ফুট। 
বাস্তব তথ্য দ্বারা কিরদূংশেও সমধিত না হইলে অন্তুমানের «কোনই মূল্য 
থাকে না। 


৯8৬, __+ 
* * মুদ্তিত পুস্তকে (বহুমতী সংস্করণ ) অন্যরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, যথা £ জ্ঞানতত্বেন সম্পূর্ণ: 
পূর্তিত্বপদে স্থিতঃ। পরত্র্সরতে! নিত্যং পুরীনামা ন উচ্যতে ৷-_গ্রস্থকার | 


সন্যাস ও ব্ৰহ্মজ্ঞান ৮৯ 
প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, মাধবেন্দ্র কি অত্যন্ত অস্থির 
প্রকৃতির লোক ছিলেন? যিনি জীবনে একাধিকবার সম্প্রদার- 
পরিবর্তন করিতে পারেন, তিনি আরও কিছুদিন বাচিয়া থাকিলে বে 
*পুন্রায় নূতন কিছু করিয়া বসিতেন ন!; তাহারই বা প্রমাণ কি? কেবল 
অনুমান-বলে শ্রীচৈতন্যের মহান্‌ প্রমগুরুর উপরে এতখানি চঞ্চলতা 
আরোপ করিতে ভক্তণাত্রেই কুষ্ঠিত হইবেন। তিনি নূতন কোন সম্পর- 
দায় গঠন করিয়াছিলেন এমন কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে কোথা নাই 
বাহার! তাহাকে মাধ্বসম্প্রদীয়ভূক্ত বলিয়াছেন তীহারা তাহার ওঁ সম্প্র- 
দায়ত্যাগের কথা বলেন না। তিনি বদি মাধ্বসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া 
এক নূতন সম্প্রদায় গড়িয়াই থাকিবেন, তাহা হইলে পরবর্তী গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবেরা সেই নূতন সম্প্রদায়ের নামে নিজেদের পরিচর না দিয়া, 
পরিত্যক্ত সম্প্রদায়ের নামে দিতে গেলেন কেন ? আর যদি পরিত্যক্ত 
সম্প্রদায়ের নামে পরিচয় দিতেই হয়, তাহ! হইলে সর্বপ্রথমে যেট 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল সেই শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের নামে দেওয়াই তো অধিক 
যুক্তিসঙ্গত হইত। তিনি কোন্‌ সম্প্ৰদায়ভুক্ত ছিলেন সেই সম্বন্ধে বাহারা 
নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন, তীহারাও তীহাকে সম্প্রদায়পরিত্যাগী বা 
নূতন সম্প্রদায়ের অ] বলেন নাই । তাহাদের লেখা হইতে তিনি এক 
মহাপ্রেমিক সন্নযামী ছিলেন, এইমাত্র জানিতে পারা যায়। 

“মাধবেন্্র বিভিন্ন, সম্রদায়ের সন্যাসী ও গৃহীদের লইয়া এক নূতন 
সম্প্রদায় স্ুষ্টি” করিয়া থাকিলে সেইসকল গৃহী ও সন্ন্যাসীদের ভজন- 
পদ্ধতি একরূপই হইত। পরমানন্দপুরী, রামচন্দ্রপুরী প্রমুখ. যাহারা 
মাধবেন্দ্রের সাক্ষা৪-শিষ্য বলিয়া পরিচিত, এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে দীর্ঘভাল 
বসবাস করিয়াছেন, তাহারা+কোনও কালে, একদিনের জন্যও, মহাপ্রভু 
কিংবা তদায় সাঙ্গোপাঙ্দদের সহিত নতণ-কীর্তনে যোগ দিয়াছেন এমন 
বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। বরং তাহারা যে শাঙ্কর সম্প্রদায়ভূক্ত 
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সন্ন্যাসী তাহার পরিচয়, হয়তো লেখকের অনিচ্ছা সত্বেও, ছুইএক স্থানে; 
থাকিয়া গিরাছে। দৃষ্টান্ত বথা ৪ 
মাধবেন্দ্রপুরী যবে করে অন্তদ্ধান | 
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তার স্থান ॥ 
পুরী গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন। 
“মথুরা ন| পাইলু’ বলি করেন ক্রন্দন ॥ 
° রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তারে। 
শিষ্য হঞ গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥ 
তুমি পুর্ণ বরন্মানন্দ__করহ স্মরণ । 
চিদ্ত্ৰহ্ম হঞ| কেনে করহ ক্রন্দন? 
রি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল । 
দূর দূর পাপিষ্ঠ’ বলি ভৎ “সন করিল ॥ 


কৃষ্ণ না পাইলু' রি মরো৷ আপন ছুঃখে | 
মোরে ত্রন্গ উপদেশে’ এই ছার মূর্খে ॥ [চ ৩৮] 
এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, স্বীয় গুরুর জ্ঞানোত্তর প্রেম রামচন্র- 
পুরী বুঝিতেন না। বুঝিতেন না বলিয়াই, অন্তিমকালে তাহাকে আত্ম- 
স্বরূপ চিন্তার পরিবর্তে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া*বিন্মিত হইয়াছেন এবং 
যাহার শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হইয়াছেন সেই সেহময় গুরুর প্রতি অন্তিম 
কর্তব্য পালন করিতে গিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরী যতই ছুর্দুখ হউন, এই 
কাৰ্য্যে তাহার বালকবৎ সরলতারই পরিচয় পাওয়াণ্যায ; আর তিনি 
যে শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, সেই বিষয়েও অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না। 
_. ভ্ৰীনদ্বৈত-ভবনে মাধবেন্দ্ৰপুরীর আরাধনা-তিথি উপলক্ষে তাহার 
গুণকীর্তন চলিয়াছে £ 
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লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী ৷ 
হেন নাহি ভিলার্ধ সম্ভাবা যারে করি ॥ 
জন্যাসীর সনে না করেন সম্ভাষণ । . 
সেহো আপনারে মাত্র বোলে নারায়ণ ॥ 
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা । 
হেন স্থান নাহি কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা ॥ [ভা ৩৪] 
ভগবদ্ভক্তেরা সাধারণতঃ নিজ নিজ সম্প্রদারভুক্ত লোকের পর 
সাধুগোষ্ঠী বা হৃদ্গতভাব-বিনিময় করিয়া থাকেন। মাধবেক্্ জ্ঞানী 
সম্প্রদারের সন্ন্যাসী না হইলে ওঁ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্যাসীদিগকে সম্ভাষণের 
প্রশ্নই আদপে উঠিতে পারে না। বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকের মধ্যে কেহ 
মনের মানুষ খুঁজিতে' যায় না; যদি বা কদাচ যায়, না পাইলে দুঃখিত 
হয় না। মাধবেন্্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সন্যাসী হইলে তাহার এতটা 
দুঃখের কারণ থাকিত না; অন্ততঃ তদন্তর্গত সন্যাসীদের সঙ্গে__যেহেতু 
তাহারা নিজেদের নারায়ণ বলেন না সেইহেতু__-অনায়াসে কথা কহিতে 
পারিতেন। 
এই সহজবোধ্য বিষয়ে: অধিক আলোচনা নিশ্ররোজন! শ্রীমৎ 
মাধবেন্দরপুরী ব্ৰহ্মজ্ঞানী সন্যাসী হইয়াও ‘অকৈতব’ প্রেমের অধিকারী 
কেমন করিয়া হইতে গ্রারেন, তাহা দৃষ্টান্ত সহ প্রথমেই প্রদশিত হইয়াছে। 
ডক্টর মজুমদার পুরী, ভারতী ইত্যাদি সংজ্ঞা লইয়া ষোড়শ শতাব্দীর 
যে কথা তুলিরাছেন, সেই বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তীর্থ 
ভারতী ও সরস্বতী শব্দ-তিনটি বর্তমান কালেও জ্ঞানী লোকের উপাধি- 
রূপে ব্যবহৃত হয়, না হয় সেই যুগে পুরী, গিরি ইত্যাদি আরও কয়েকটি 
অতিরিক্ত ছিল। কিন্ত জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধিরূপেই মাধবেন্দ্র পুরী-সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমন কথা কোথায় আছে? সন্যাসীকে জাগতিক- 
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ভাবে উপাধিভূষিত করার রীতি সাধারণতঃ দেখা বায় না! পূর্ব হইতে 
প্রাপ্ত উপাধিকে ব্যাধি-ভ্ঞানে বর্জন করাই তাহার আশ্রমোচিত ধর্ম । . 
আর মাধবেন্র এভাবে উপাধি লাভ করিয়া থাকিলে, তীহার 
সন্ন্যাসী শিষ্যেরাও সকলেই পুরী হইলেন কিরূপে ? কেশবভারতী ও" 
ব্রঙ্মানন্দভারতীকে যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে কোথাও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য 
মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে, তাহা সম্প্রদারান্থুরোধেই পরে করা হুইয়াছে 
বুঝিতে হইবে ৷ একই ভাবের ভাবুক হইলেই শিষ্য হয় না। দশনামী 
সাধুমাত্রেই স্বীর সন্যাসগুরুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ইহার ব্যতি- 
ক্রমের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই । তবে ইদানীং কোন পুরাতন-আখ্যাধারী 
নব্য-সম্প্রদার যে সেই নলীর সৃষ্টির জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং 
যাদৃচ্ছিকভাবে এসকল উপাধি ব্যবহার করিতেছুন, তাহ। আমাদের 
চক্ষের সন্মুখেই দেখিতে পাইতেছি ৷ * 

মাধ্বসম্প্রদার়ের সন্যাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র তীর্থ’ উপাধির ব্যবহার 
ছিল । কারণ, স্বয়ং ম্ধবাচার্য্য পূর্বাজীবনে দশনামী সন্যাসীর শিষ্য ও 
“্আাঁননভীর্ঘ নামে পরিচিত ছিলেন । মাধবেন্দ্রও তাহার দশনামী গুরু 
হইতে প্রাপ্ত পুরী" অব্যাহত রাখিয়া মাধ্বশিষ্য হইতে পারিতেন, অন্ততঃ 
মাধব গুরুর উদারতায় নির্ভর করিয়া এরূপ অনুমান করাও চলিত, বদি 
তাহার অনুকূলে কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যাইত ! 

প্রাণতোষণীর বচন-প্রনাঁণে “বে কোন জ্ঞানী ‘ব্যক্তির উপাধি পুরী 
হইতে পারে”, একথা বলা সঙ্গত নহে । কারণ, প্রাণভোধিণীভে অন্ন্যাসা- 
শ্রম-প্রসঙ্গে “আশ্রমবিশেষে সংজ্ঞাবশেবলক্ষণংত শীর্ষক অনুচ্ছেদে এ 
শ্লোকটি আছে। আশ্রমবিশেষ বলিতে এখানে সন্ন্যাসাশ্রম বুঝাইতেছে। 
ডক্টর যজুমদার মূলগ্রন্থ হইতে শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয় না। ৬ 

পুরী, গিরি ইত্যাদি শব্দ বংশগত বা জাঠিগত উপ!ধিরূপে ব্যবহৃত 
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থাকা অসম্ভব নহে। পাঞ্জাবে পুরী-উপাবিধারী ক্ষত্রিরজাতীয় লোক 
দেখিতে পাওয়া বার। পশ্চিমবঙ্গে গিরিউপাধিবারী তিলি ও 
গোরালা-শ্রেণৃভুক্ত বৈগ্তজাতীর লোক আছে । কিন্ত সন্ন্যাসী মাববেন্রের 
,স্গে বংশগত উপাধির কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে ? 

গৃহস্থের গিরি, পুরী ইত্যাদি উপারধিব্যবহারের মধ্যে আর এক 
রহস্তও নিহিত থাকিতে পারে যাহা অনেকেই সম্ভবতঃ জানেন না । কোন 
দশনামী সন্ন)াসী ধর্মচ্যিত হইয়া সংসারী হইলে গার্হস্থ্যজীবনে সন্গ্াসা- 
শ্রমের নাম ও উপাধি ত্যাগ করে না এবং তাহার পুত্রেরাও পিতার গিরি, 
পুরী ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকে । গৌরবের অথবা লজ্জার 
যাহাই হউক না কেন, উত্তর ভারতের কাশী প্রভৃতি স্থানে একটু অন্ন- 
সন্ধান করিলেই উহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হইবে । ইহাও একটি, 
প্রাচীন প্রথা ; তবে ইষোঁড়শ শতাব্দীতে উহা প্রচলিত ছিল 'কি-না 
আমরা বলিতে অক্ষম | শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যখন 
তদপেক্ষা বহু প্রাচীন, তখন প্রচলিত থাকাই সম্ভব । 

(৪) মাধ্বগৌড়ীয়-সন্ব্ধগ্রন্থিংভেদ 

মতবাদ বা গুরুপরম্পরা কোন দিক্‌ দিয়াই যখন শ্রীমৎ মাধবে্ত্রপুরী ও. 
তদীয় শিষুগণের মাধ্বসম্প্রদারের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত, বালয়া নিজেকে পরিচিত করিতে গেলেন কেন, এই 
প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠিয়াছে ও উঠিবে :২ আমাদের কাছে নিম়োক্ত 
কারণগুলি প্রতিভাত হইয়াছে ঃ 

১। অতঃ কলো ভবিষ্বত্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। 

॥ জী ব্রন্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ঞবাঃ ক্ষিতিপাঁবনাঃ ॥ 
পন্নপুরাণের বলিয়া কথিত, অথচ মুদ্রিত পদ্পুরাণে অপ্রাপ্ত, এই 
শ্লোক বা শ্লোকের মৰ্ম্ম বহুপ্রচারিত হইয়া সুপ্রতিঠিত চারিটি বৈষ্ণব 


৪৪ বাঙলার ছুই ঠাকুর * 


সম্প্রদায়ের মর্যাদা বহুগুণে বন্ধিত করে । গৌড়ীর বৈষ্ণবেরা উহার 
প্রভাব অতিক্রম করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্য ঘোষণা করিতে সাহসী হন 
নাই। 

২] নূবজীবনের গতিশীলতার বেগ যখন কতকট। মন্দাভূত হইল, 
সেই স্থিভিণীলতার ও দার্শনিকতার যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, যখনই এবং 
বে কারণেই হউক, সর্বভারতীয় যোগস্থাপনার প্রয়োজন অনুভব 
করিলেন। লব্বগ্রতিষ্ঠ চারি সম্প্রদায়ের একটিতে যোগ না দিলে সে 
উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয় না । 

৩। অন্ঠী সম্প্রদায় অপেক্ষা মাধবসম্পরদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 
বাহতঃ সাদৃশ্ত অধিক। উভয় সম্পরদায়েরেই আদি প্রবর্তক দশনামী 
সন্যাসীর শিষা। 

৪1 মাধব (ব্ৰহ্ম ) সম্প্রদারের অনুগামী লোক উত্তর-ভারতে বিরল । 
অপর তিন সম্প্রদায়ের অনুগামী লোকের সংখ্যা উত্তর-ভারতে খুব 
বেণী। বিশেষতঃ গোড়ীয় বৈষ্ণবের .প্রধানতীর্থ মথুরামণ্ডল নিথার্ক 
(সনকাদি) ও বললভাচারী (রুদ্র) সম্প্রদায়েরও প্রধান তীর্থ । শেষোক্ত তিন 
সম্প্রদায়ের কোন একটির শাখ। বলিয়া নিজেদের সম্প্রদায়কে পরিচিত 
করিলে, অথচ স্ষুটভাবেই উহার সঙ্গে মতদৈধ পোষণ ও প্রচার করিলে 
নিত্য-বিবাদের পথ উন্মুক্ত হইত। সেইজগ মাধ্বসশ্ুদায়ের স্দে যোগ- 
স্থাপনই নিরাপদ বিবেচিত হইয়াছে । 

প্রীমন্‌ মধবাচার্যের কৃতিত্ব বলিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ লিথিয়া- 
ছেনঠ “সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আধ্যাবর্তের “সেই একমাত্র . 
মহাপুরুষ শ্রীরুষ্টচৈতন্ের অন্ধুবপ্তিগণও মহাত্মা মধ্বের শিষ্যত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন !”১১ ঘর 


৬. 


১৯ হিন্দুধর্মের সার্ববভৌমিকতা 


,..... অষ্টম অধ্যায় 


হু গুরুকে ভক্তিদান 2 জ্ঞান ও ভক্তি 


পূর্ববধ্যায়ে বলা হইয়াছে বে, শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামরুঞ্চ উভয়েরই 
গুরুকরণ, বা অন্যকে গুরুপদে বরণ, কেবল শান্ত্রবিধির ম্যাদ! রক্ষার 
নিমিভ। তাহাদের সংস্পশে আসিয়া গুরুগণ বা শিক্ষাগুরগণই নিজ 
নিজ জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্ৃষ্টান্তস্বরূপ জ্ঞানপথে সিদ্ধ 
সন্ন্যাসগুরুর ভক্তিপ্রাপ্তির কথা বলা যাইতে পারে। 


শ্রীম্ তোতাপুরীকে ভক্তিদান 

জ্ঞানপন্থী সন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী বেদান্তোক্ত কন্মফলদাত! 
ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাহাকে ভক্তি ও উপাসনা 
করার প্রস্সোভনীয়তা স্বীকার করিতেন না: ত্রিগুণমরী .ব্রহ্মশক্তি 
মায়াকে তিনি ভ্রমমাত্র বলিয়া জানিতেন এবং উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব 
স্বীকারের বা উহার প্রসন্নত্র জন্ত উপাসনার আবশ্যকতা মানিতেন 
না। তাহার মতে, অজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়ার জন্তু সাধকের কেবলমাত্র 
পুরুষকারই অবণন্বনীর ; তজ্জন্য ঈৰ্ঘর ব। শক্তিসংযুক্ত ত্রন্দের করুণা! 
ভিক্ষার প্রয়োজন নাই__কেন-না, উহা কুসংস্কার মাত্র । j 

এইরূপ ধারণাবশতঃ তোতাপুরী ভক্তের , ভাববিহবল চেষ্টাদি দেখিলে 
" সময়ে সমরে বিজ্ূপ করিয়া বসিতেন। একদিন সন্ধ্যা-সমাগমে ঠাকুরকে 
করতালি 'দিয়া "হরিবোল হরিবোল”, 'হরিগরু, গুরুহরি+ ‘হরি প্রাণ হে, 
গোবিন্দ মম জীবন’ ইত্যাদি বলিতে বলিতে শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন 
করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘আরে কেও রোট ঠোকৃতে হো?" 


৯৬ ৪ বাছলার ছুই ঠাকুর 


1কুর হাসিয়া বলিলেন, ‘দুর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম ক/রচি, আব 
তুমি কি-না ব’লচ_ আমি কুটি চৰ্চ চি!” 

কিছুদিনের মধ্যেই পুরীজীর বলিষ্ঠ শরীরে রোগের সঞ্চার হইল-_ 
রক্তামাশর হইয়া ক্রমে উহা কঠিনাকার বারণ করিল। ঠাকুর মথুরবাবুকে 
বলিয়া ওষধপথ্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে 
রোগের প্রকোপ বাড়িল বই কমিল না। তোতা মনকে সমাধিমগ্ন 
করিয়! দেহের যন্ত্রণা ভুলিতে আরভ্ত করিলেন। শেষে একদিন যন্ত্র 
এতই বাড়িয়া গেল যে, শুই বা বসিরা,কোন অবস্থায়ই সে।গাস্তি 
পান না। মনকে শরীর হইতে টানিয়া লইয়া সমাহিত করিবার. চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় মন সেইদিকেই ছুঁটিল_-নমাধভূমিতে 
উঠিতে না উঠিতে নামিয়া পড়িতে লাগিল। পুরীজী শরীরের উপর 
ভীষণ চট্টিয়া গেলেন এবং হাড়মাসের খাচাটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া 
চিরতরে সকল যন্ত্রণার অবসান করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। বিশেষ 
যত্নে মনকে ত্রঙ্গচিস্তায় স্থির রাখিয়া তোতা জলে নামিলেন, কিন্তু কি 
আশ্চর্য্য, হাটিয়া প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেও কলিকাতার গঙ্গায় 
ডুবজল দেখিতে পাইলেন না! তখন অবাক্‌ হইয়া ভাবিলেন, ‘একি 
দৈবী মায়! ডুবিয়া মরিবার মত জলও আজ নদীতে নাই! একি 
ঈশ্বরের অপূর্ব লালা!” 

“অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল। 
তোতার মন উজ্জল আলোকে ধাধিরা যাইয়া দেখিল__মা, মা, মা, 
বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা, জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, 
মন মা? যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মাও জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত্যু 
মা) যাহ কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি 
সবমা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! 
শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাহার প্রভাব 


গুরুকে ভক্তিদান £ জ্ঞান ও ভক্তি ৯৭ 


হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই__মরিবারও কাহারও সামর্থ্য 
নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা তুরীয়া, নিগুণা মা! 
এতদিন ধাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা “প্রাণের ভক্তি- 
ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা শিব-শক্তি একাধারে হরগোঁরী 
, মুর্ভিতে অবস্থিত !__-ব্ৰহ্ম ও ব্ৰহ্মশক্তি অভেদ!” [লী ১৮] 
জগদন্বার অচিন্ত্য বিরাটু রূপ দেখিতে দেখিতে তোতা গন্তীর 
অম্বারবে দিক্‌ মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তৎপদে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
বলি দিয়া, সমস্ত রাত্রি মার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন। প্রাণ 
সমাধিস্থতির অপুর্ব উল্লাসে উল্লসিত__শরারে যন্ত্রণার অন্থভবমাত্র 
নাই। 


প্রভাতে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইলে তোতা রাত্রির ঘটনা. বর্ণনা 
করিয়া কহিলেন, ‘রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে,_কাল 
জগন্বার দর্শন পাইরাছি এব তাহার ক্বপায় রোগমুক্ত হইয়াছি! 
এতদিন আমি কি অজ্ঞ ছিলাম !.**তোমার মাকে এখন বলিয়া কহিয়া 
আমাকে এস্থান হইতে যাইতে বিদায় দাও । আমি এখন বুঝিয়াছি__ 
তিনিই আমাকে এই শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন...এখানে আবদ্ধ 
রাখিরাছেন-** ৷ ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মাকে যে 
আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা “ঝুট” বলে তর্ক 
ক'রতে! এখন দেখলে, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল ! আমাকে তিনি 
পূর্বে বুঝিয়েচেন, ব্ৰহ্ম ও শক্তি অভেদ--অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি 
যেমন পৃথক্‌ নয় তেমনি।' [লী ১৮] তোতা জগান্বার মন্দিরে গিয়া 


মুভির সন্মুখে ভক্তিভরে প্রণত হইলেন । 


a 


চা বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
ভ্ৰীমৎ কেশবভারতীকে ভক্তিদান f 
মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত হরিপ্রেমে একান্ত বিহ্বল । 
করিলেন মাত্র প্রভু সন্যাস গ্রহণ। 
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন ॥ 
‘বোল বোল’ বলি প্রভু আরম্তিল! নৃত্য ৷ 
চতু্দিগে গাইতে লাগিল! সব ভৃত্য ॥ 


কোন্‌ দিগে দণ্ডকমণ্ডলু বা পড়িল। 
নিজপ্রেমে বৈকুষ্ঠের পতি মত্ত হৈল ॥ 
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া । 
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া ॥ 
পাইয়া প্রভুর অন্ুগ্রহ-আলিঙ্গন। 
ভারতীর বিষ্ণুভক্তি হইল তখন ॥ 
পাক দিয়া দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ফেলি। 
সুকৃতি ভারতী নাচে ‘হরি হরি” রলি ॥ 


এইমত অর্ববরাত্রি গুরুর সংহতি । 
নৃত্য করিলেন বৈকুষ্ঠের অধিপতি ৷৷  - [ভা ৩১] 
“প্রেমে মাতোয়ারা?’ শিষ্ের সংসর্গে কেশবভারতীর . জীবনে 
একদিনেই বিশেষ পরিবর্তন. উপস্থিত হইল। জ্ঞানের সঙ্গে পরাভক্তি 
মিলিত হইয়া তীহার সিদ্ধিকেও সমধিক পূর্ণতা দান করিল। ইহাতে 
তাহার সমুদয় দৃষ্টিভঙ্গী পাণ্টাইয়া গেল। একদিন 
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প্রভু বোলে_ জ্ঞান ভক্তি ছুইতে কে বড়। 

বিচারিয়। গোসাঞি কহ ত করি দঢ় ॥ 
_ কথোক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে । 
কহিতে লাগিলা গৌরস্ুন্দরের স্থানে ॥ 
ভারতী বোলেন--মনে বিচারিলে তত্ব । 
সভা হৈতে বড় দেখি ভক্তির মহত্ব ॥ 
প্রভু বোলে_জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে? 
জ্ঞান বড় করিয়া! সে কহে ন্যাসিগণে ॥ 
ভারতী বৌলেন__তারা না বুঝে বিচার । 
মহাজনপথে সে গমন সভাকার ॥ 
বেদে শাস্ত্রে মহাজনপথ সে লওয়ায়। 
তাহা ছাড়ি অবুধ যে অন্পথে যায় ॥ 
ব্ৰহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ ব্যাস শুক। 
সনকাদি নন্দ যুধিষ্ঠির পঞ্চরূপ ॥ 


ভক্তি সে মাগেন সভে ঈশ্বরচরণে ৷ 
ক্ল ও হৈলে ভক্তি মাগে কি কারণে ? 


ভক্তি বড় শুনি প্রভু ভু ভারতীর মুখে । 

হরি বলি সি, লাগিলা প্রেমস্ুথে ॥ 

প্রভু বোলে-_আমি কথোদিন পৃথিবীতে । 
থাকিলাউ,,এই সত্য কহিল তোমাতে ॥ 

যদি তুমি জ্ঞান বড় বলিতে আমারে । ৃ 
প্রবেশিতো আজি তবে সমুদ্র ভিতরে ॥ [ভা ৩১০] 


টক বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
ভক্তির মহিম! কীর্তনে শ্রীচৈভন্তয 
মহাপ্রভু শ্রীমুখে ভক্তির মহিমা এইরূপে কীর্ভন করিয়াছেন? ; 
৮ মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে। 
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥ 
ভাগবতশান্ত্রে সে ভক্তির তত্ব কহে। | 
তেঞি ভাগবতনম কোন শাস্ত্র নহে ॥ [ভা ৩৩] | 
পঞ্চম পুরুষার্থ এই-_কৃষ্ণপ্রেম ধন । [চ ২৷২৩] 
ভগবান্‌ এই ভক্তি গোপন করিয়া রাখেন কেন, কে বলিবে! 
হয়তো৷ সর্বের্থর হইয়াও ভক্তের কাছে তাহার স্বতন্ত্রতা থাকে না বলিয়া । 
পরাধীন হইতে কেহই চায় না, তিনিই বা কেন চাহিবেন?, মহাপ্রভু 
ঈশ্বরাবেশে বলিতেছেন ঃ 
ভক্তের আশ্রয়ে মুঞি থাকে৷ সর্ববদায়। 
ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই৷ 
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই ॥ 
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি, স্বতন্ত্রবিহার | 
তথাপিহ ভক্তবশ স্বভাব আমার ॥ . 
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার । 
তোমা সভা লাগি মোর অর্বব অবতার ॥ 
তিলার্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া । 
কোথাও না থাকি সভে সত্য জান ইহা ॥ [ভা ৩১] 
ভক্তির মহিমা কীর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ | 
মহাপ্রভুর গ্যায় ঠাকুরও ভক্তির মহিমা শতমুখে কীর্তন করিয়াছেন। 
তাহার কাছে কেহ গুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করিলে গীতচ্ছলে উত্তর দিতেন £ 
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আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, 
০ শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো! 
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, 
সে যে সেবা পায় হয়ে ভ্রিলোকজয়ী ॥ 
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, 
“মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই ? 
ভক্তির কারণে পাতালভবনে 
বলির দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে রই ॥ 
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, 
গোপগোপী বিনে অন্তে নাহি জানে, . 
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে 
পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ॥ 
ভগবান্‌ ভক্ত-পরতন্্। আবার ভক্ত না হইলে তাহার চলেও না; 
'কেন-না, ভক্ত লইয়াই তাহার ভগবস্তার প্রকাশ । ঠাকুর বলিতেছেন ঃ 
“তার অনন্ত রশ, তবুও তিনি ভক্তাধীন।” [ক ৩1১1৪] 
“ভক্তের জন্য লীলা । তাকে নররূপে দেখতে পেলে তবে তো 
ভক্তেরা ভালবাসতে’ পারবে, তবেই ভাই-ভগিনী, বাপ-মা সন্তানের 
মত স্নেহ ক’রতে পারবে । তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্ত ছোটটি হয়ে 
লীলা করতে আসেন!” [ক ৪1৯18] 
ভক্ত বেন ভগবান্‌ না হ'লে থাকতে পারে না, ভগবান্ও. ভক্ত না 
হ’লে থাকতে পারেন না? তখন ভক্ত হন রস, ভগবান্‌ হন রসিক ; 
ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান্‌ হন অলি! তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন 
কণরবার জন্ত দুট হঃয়েচেন, তাই রাধাকুষ্ণলীলা ৮» [ক ৫1১০২] 


১০২ | বাহ্ছলার দুই ঠাকুর 


এই ভক্তি জ্ঞান হইতেও গরীয়সী । “জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে 
পারে, ভক্তি অন্দর মহলে বার ।” [ক ৩।১২।২] 


শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয় 

স্বামী 1ববেকানন্দ ঠাকুরকে জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়াচার্য্য বলিয়াছেন। 
জগতে যত প্রসিদ্ধ ধর্মমত প্রচলিত আছে তাহাদের কোন কোনটি জ্ঞান- 
প্রধান__-যেমন, অদ্বৈত বেদান্ত, বৌদ্ধ, সুফী ; কোনটি বা ভক্তি-প্রথান-_ 
যেমন, ভাগবত বৈষ্ণব। জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় বলিতে কাজেই বিভিন্ন 
ধর্মমতের সমঘয় বুঝা়। কিন্তু এই সমন্বয়ের স্বরূপ কি, উহা! কোন 
দার্শনিক মতবাদে পর্যবসিত হইয়াছে কি-না, তাহা ঠাকুরের জ্ঞান- 
ভক্তি-সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি পৰ্য্যালোচনা করিয়া সম্যক্‌ ধারণা করা 
কঠিন। যাহা হউক, ভবিষ্য দার্শনিকের মননশীলতার সহায়তা হইলেও 
হইতে পারে ভাবিয়া এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি। 


(১) বেদাতীত উপলদ্ধি 


নিজের কোন কোন গুহা দর্শনের কথা বিশিষ্ট ভক্তের কাছে 
বলিতে বলিতে ঠাকুর ন্বগতভাবে বলিয়া উঠিতেন, “এনব কথা কাকেই 
বা বলি, আর কেই বা বুঝবে 1 কখনও বা বলিতেন, “এখানকার অবস্থা 
বেদ-বেদান্তে যা লেখ! আছে সে সকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে » 

তাহার এতাদৃশ আরও উক্তি আছে ঃ “ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, 
আরও কত কি।” “তার বড় ভাবটাও কেউ বুঝতে পারে না, ছোট 
ভাবটাও পারে না।' “তিনি চিনির পাহাড়, শুকদেবাঁদি হচ্দ ডেও 
পিপড়ে! নিজের অসমোদ্ধ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া স্বামী 
বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, ‘যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামক্ব্ণ, 
কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্‌ দিয়ে নয়! ১ 
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মহাগ্রভুও কোন কোন কথায় বেদে অজ্ঞাত স্বরূপের ইদ্দিত 
করিয়াছেন । শ্রীমুরারি-গুপ্তের দেবগৃহে বজ্ঞবরাহের আবেশে স্বরূপং মে 
বদস্ব__আমার স্বরূপ বল” বলিয়া আদেশ করিলে গুপ্ত সবিনয়ে উত্তর 
দিয়াছিলেন £ 
নাহং বেদি স্বরূপং তে ভগবান্‌ বনজেক্ষণ। 
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম ॥ 


হে কমলনয়ন, তুমি ভগবান্_আমি তোমার স্বরূপ জানি না। 
হে পুঁরুষোত্তম, তুমি  স্বসংবেন্ধ_নিজেই নিজেকে জান! 
এই কথায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান্‌ পুনরায় প্রশ্ন করেন, “কিং মাং 
জানাতি বেদোংয়ম্‌ ?-বেদ আমাকে জানে কি?’ গুপ্ত উত্তর দিলেন, 
‘ব্দন্ত শক্তিন“স্তি ত্বাং বক্ত,ং গুহোহংসি সর্বদা__আপনাকে ব্যক্ত 
করিবার শক্তি বেদের নাই, আপনি সর্বদাই গুহ” তাহা শুনিয়া 
ভগবান্‌ কহিলেন, ‘বেদে! বিড়য়ত্যলম্_মাং বক্তযপাণিপাদেতি।" 


১‘বেদান্তের দিক্‌ দিয়ে নয়’ কথাটা! ঠাকুর কি অর্থে বলিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিয়া 
স্বামী তুরীয়ানকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি এই মর্মে উত্তর দেনঃ কেহ কেহ 
বেদান্তের এইরপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, রাস, কৃষ্ণ এবং অন্ান্ত মানুষ বা জীব সকলেই 
যখন স্বরূপে ব্রহ্ম, তথ্ন যে যে'কেহ ইচ্ছা করিলে রাম বা কৃষ্ণ হইতে পারে। ঠাকুরের 
উক্তির মানে এই যে, যিনি ঈশ্বর তিনি চিরকালই ঈশ্বর ; নরদেহে অবতীর্ণ হইলেও তিনি 
ঈশ্বরই থাকেন, কখনও জীবত্ব প্রাপ্ত হন ন!। জীব দাধনভজন ,করিরা বড় জোর ব্রন্ম 
লীন হইতে পাঁরে, কিন্ত হাজার চেষ্টা করিয়াও জীব উশ্বর হইতে পারে না। 

[ ১৩২৯ সালে স্বানী তুরীয়ানন্দের মহামাধির অব্যবহিত পরেই জনৈক সাধু আমার 
নিকট হইতে স্থামিভ্ীর লিখিত চাঁরিখীনি অতি মূল্যবান পত্র ছাপাইবেন বলিয়। চাহিয়া 
লইয়| যান। নেই পত্রগুলির পরে'আর কোন নন্ধানই পাওয়া যায় নাই। একুশ বৎসর 
পরে স্মৃতির সাহাব্যে যাহ! লিধিলাম, ভাবের দিক্‌ দিয়া তাহাতে কোন ভুল নাই। কথাটার 
অন্য কোনরূপ অর্থ হইতে পারে কি-না, সুধীগণের বিবেচ্য । ] 


১০৪ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
নহি জানাতি বেদো মামিতি নিশ্চিতমেব হি__বেদ আমাকে যথেষ্ট 
বিড়ম্বনা করে--বলে, আমার হাত নাই, পা নাই!...বেদ আমাকে 
জানে না, ইহা নিশ্চিত ? [মু ২২] অন্যত্র বলিতেছেন? " 

কত মোর অবতার বেদেও না জানে। 

সম্প্রতি আইন মুঞি কীন্তন-কারণে॥ [ভা ৩১] 


(২) জ্ঞানী ও ভক্ত £ তাহাদের অনুভূতির স্বরূপ 

ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা যায়, সাধকেরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত-_শিবাংশ ও বিধু*অংশ | উভয়ের প্রকৃতি, আচারব্যবহার ও 
ভজনানুরাগে পার্থক্য আছে; শিবাংশে জ্ঞানের ভাব ও বিষু-অংশে 
ভক্তির ভাব প্রবল হয়--স্বভাবতঃ তাহার! জ্ঞান বা ভক্তির দিকে ঝু'কিয়! 
থাকেন। 

ভক্তি বা জ্ঞান বে পথেরই পথিক হউন না কেন, সকলেই শেষে 
একস্থানে পৌছিরা থাকেন। জ্ঞানপথে যেমন অবিদ্যার নাশ হয়, 
ভক্তিপথেও তেমনি। অবিগ্থার নাশই মুক্তি। অবিষ্ধ! নষ্ট হইলে বিদ্ধ 
বা জ্ঞান থাকে; সেই জ্ঞান সকলেরই 'স্বরপহৃত বস্তু ; সুতরাং জ্ঞান 
বায় না। সেই জ্ঞানে সর্বত্র “একমেবাদ্িতীয়ং' চিতস্বরূপের স্ফুরণ বা 
সর্বভৃতে তর্গদর্শন হয়। ঠাকুর বলিতেন, “অধৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে 
যা ইচ্ছে তাই কর!’ শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি (এক 1, 


সমাধি ব্যতীত ্বরূপ-জ্ঞান জন্মে না। সাধারণতঃ সমাধি ছুই প্রকার টু 


--সবিকল্প বা চেতন, এবং নির্বিকল্প বা জড়। জ্ঞানী নির্বিকল 
সমাধিতে চরম স্বরপান্থভূতি লাভ করেন। সাধারণতঃ তিনি এ 
সমাধি হইতে ফিরেন না বা ব্যুথিত হন না। একুশ দিন নিরন্তর এ 
অবস্থায় থাকিলে তাহার শরীর শুদ্কপত্রের মত. ঝরিয়া পড়িয়া যায়। 


- গুরুকে ভক্তিদান £ জ্ঞান ও ভক্তি ১০৫ 


তিনি কৈবল্য, বিদেহমুক্তি বা ব্রহ্ধনির্বাণ লাভ করেন। সে অবস্থা 
বাক্যমনের অতীত-__দ্বৈতাদ্বৈতবজ্জিত। তাহাকে ‘একও বলা যায় 
মা, দুইও বলা যায় না”; আবার “অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় নাঃ । 
কেন-না, 'অস্তি-নান্তি ইত্যাদি প্রকৃতির গুণ’; সে অবস্থা প্রকৃতির পারে 
নিগুণ। প্রথম হইতেই জ্ঞানপথ বা বিচারপথ না ধরিলেও, বৈধী 
ভক্তির অনুষ্ঠান হইতে ক্রমশঃ জ্ঞান উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্াণ হইতে 
-পারে। “বৈধী ভক্তির পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর লয় ॥ 
মুক্ত পুরুষদের অধিকাংশই এই লয় বা নির্বাণ লাভ করেন। তাহারা 
আর সংসারে ফিরেন না, তাহাদের ফিরিবার ইচ্ছাও থাকে না। কিন্ত 
আর এক শ্রেণীর মুক্ত পুরুষ আছেন যাহারা নির্ববাণমুক্তি কামনা করেন 
না ১ তাহারা নির্বিকল্প সমাধিতে পৌছিয়াও উহা হইতে ফিব্রিয়া আসিতে 
* পারেন ও আনিয়া থাকেন। স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-স্বরপ হইয়াও তাহারা 
সচ্চিদানন্দ ভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি করেন। একমাত্র তাহাদের পক্ষেই 
অহৈতুকী ভক্তি কর! সম্ভবপর ; কেন-না, তাহারা আপ্তকাম। তাহাদের 
-সন্বন্ধেই ্রীমন্তাগবত “আত্মারামাশ্চ মুনর+ ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। 
ভগবান্ও তাই ইহাদের প্রেমে চির-আবদ্ধ। ঠাকুরের কথার, ইহারা 
ঈশ্বরের বিশিষ্ট অংশ বা ঈশ্বরকোটি| ইহারা ঈশ্বরলীলার বা ঈশ্বরের 
অবতারলীলার*-নরলীলার নিত্যসহচর ৷ পৃথিবী সময়ে সময়ে ইহাদের 
পদম্পর্শে পবিত্র হইমা থাকেন। “নিত্যতে পৌছে আবার লীলায় থাকা, 
যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা, লোকশিক্ষী আর বিলাসের 
জন্তঠ-_-আমোদের জন্য । [ক ৪1৩২১] 

" এই অবস্থ। সপ্ডণ হইয়াও ত্রিগুণাতীত, অর্থাৎ প্রক্কৃতির দোষগুণ 
হইতে মুক্ত। 'ত্রিগুণাতীতি ভক্ত আছে__নিত্যভক্ত, যেমন নারদাদি । 
সে ভক্তিতে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক নিত্য ঈশ্বর, নিত্য 
ভক্ত, নিত্য ধাম।” সৰ্ব্বত্ৰ চিৎস্বরপের স্দুন্তি থাকার এই অবস্থাকে এক 


১০৬ বা্গলার ছুই ঠাকুর 


প্রকার সমাধিস্থিতি বলা যায়। “ভক্তিবোগের সমাধিকে চেতন-সমাবি 
বলে। এতে মেব্যসেবকের আমি থাকে-রসরসিকের আমি-_ 
আস্বা্ত আ্বাদকের আমি। ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক ; ঈশ্বর রসম্বরপ, 
ভক্ত রসিক; ইশ্বর আস্বান্থ, ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি 
খেতে ভালবাসি ? [ক ৩1৯৩] 

ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই এক সঙ্চিদানন্দকে দর্শন বা অন্গভব করেন, 
তবে এই দর্শনের প্রকারভেদ আছে। একজন যেন একপাশ হইতে 
ঘরকে দেখেন, অপরে ঘরের মধ্য হইতেই ঘরকে দেখেন। «একপাশ 


থেকে ঘরকে দেখচি এও বা, আর ঘরের মধ্য থেকে ঘরকে দেখচি সেও. 


তাই ৷’ [ক ২২৫২] তথাপি এ দর্শনের প্রকারভেদে সচ্চিদানন্দস্বরূপের- 


স্ষুর্িতে ভাবের তারতম্য ঘটে । 'জ্ঞানার ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের 
রসময় 1? [ক ২৷২৪৷৭] 


(৩) ‘জ্ঞানের পর বিজ্ঞান’ £ নিত্যসাকার 
ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত কতকগুলি উক্তি এইরূপ £ 
“হরিই সেব্য, হরিই সেবক-_-এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ । প্রথমে 
নেতি নেতি ক'রে, হরিই সত্য আর সব মিথ্যা বলে বোধ হয়। 


তারপরে সেই দ্যাখে যে হরিই এই সব হা'র়েচেন, ঈশ্বরই মায়া, জীব, . 


জগৎ এইসব হ’রেচেন। অঙ্থলোম হয়ে তারপর বিলোম। এইটি 
পুরাণের মত |." 


“তবে কেউ ব’লতে পারে সচ্ছিদানন্দ এত শক্ত হ’ল কেমন করে 
__এই জগৎ টিপলে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই যে, শোণিত- 


শুক্র এত তরল জিনিষ, কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব মানুষ তৈরারি - 


হচ্চে! তা হ’তে সবই হ'তে পারে। একবার অখণ্ড স্চিদানন্দে 
পৌছে তারপর নেমে এসে এই সব দ্যাথা।” [ক ৩৮১] 


গুরুকে ভক্তিদান £ জ্ঞান ও ভক্তি ১০৭ 


“্ৰন্মজ্ঞানের পরও আছে-_জ্ঞানের পর বিজ্ঞান ইশ্বর আছেন 
এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান ; তার সঙ্গে আলাপ, তাকে নিয়ে 
আনন্দ করা-_বাৎ্সল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে_এরই 
নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হ’য়েচেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। 
[ক ৩1৬৪] 

“কালীঘরে পূজা করতাম । হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়__ 
কোশাকুণী, বেদী, ঘরের চৌকাট-_সব চিন্ময় ! মানুষ, জীব, জন্ব__সব 
চিন্ময় । তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুদ্দিকে পুষ্পবর্ষণ ক*রতে লাগলাম__যা 
দেখি তাই পুজা করি ।” [ক ৩৮৯] 

প্ৰারই নিত্য তারই লীলা_-ধিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই লীলার 
জণু নানারূপ ধরেচেন। ব্রহ্ম অটল অচল সুমেরুবৎ। কিন্ত “অচল” 
যার আছে তার ‘চল’ও আছে ।” [ক৩৷৯৷১] 

“নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য ।”"চোখ বুজলেই তিনি 
আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই ?.কেউ সাত তলার উপরে উঠে 
আর নামতে পারে না; আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে 
পারে |” [ক ৩১৬১] 

এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের ‘তুই কি চাস? প্রশ্নের 
উত্তরে বলিয়াছিলেন, “আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব।' তাহাতে ঠাকুর 
বলেন, ‘তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা! সমাধি তো তুচ্ছ 
কথা ৮ [ক ৩পরিশিষ্টা 

নিত্য ও লীলা একসঙ্গে দর্শন হইতে পারে। ঠাকুরের মানসপুত্র 
স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ বলিয়াছেন, “কেউ কেউ নিত্য আর লীলা এই দুটোই 
দেখেন। রাসলীলা যখন হচ্ছিল তখন এক সখী আর এক সখীকে 
বলেছিল, ‘সখি, বেদাস্তসিদ্ধান্তো নৃত্যতি।” বেদান্তসিদ্ধান্ত কি-ন| সেই 


৯০৮ বালার ছুই ঠাকুর 
পর্রহ্ম_অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা! 
আছে নিত্য লীলা ছুইয়েরই পার ।৮২ 

একদা জনৈক ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, “্ভক্ত__এর এককালে 
তো নির্বাণ চাই? ঠাকুর উত্তর দেন, “নির্বাণ যে চাই এমন কিছু 
না! এই রকম আছে যে, নিত্কষ্চ তার নিত্যভক্ত ; চিন্ময় শ্যাম, 
চিন্ময় ধাম! যেমন চন্দ্র যেখানে তারাগণও সেখানে 1... 
বিষ্ণু-অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, 
এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু-ফিরে ঘুরে সেই “মা না? ৷” 
[ক ৩৷১৬৷১] 

য'হাকে ঠাকুর ‘অথণ্ডের ঘর” বলিয়াছেন, সেই নির্বিকল্প সমাধিমান্‌ 
মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার »ইটের রূপ নিত্য বলিতেন। কথা- 
প্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন ঃ “এসব কথা কোনো বইতে 
পাবে নাও এ শুধু এখানকার কথা। স্বামিজী বলতেন, "আমার ইষ্টের 
রূপ নিত্য, নিত্যমাকার ।" ঠাকুর বলতেন, ‘এমন জায়গা আছে, যেখানে 

* বরফ গলে না 1” perpetual snow (চিরস্থায়ী তুষার )। সেই Abso- 

18৫6 ই (নিগুণ ব্ৰন্ই ) নিত্যসাকার রূপ «রে আছেন।” * স্বামী 
জগদানন্দের কাছে শুনিয়াছি, স্বামীজি নাকি প্রস্তরে খোদিত এক 
নারায়ণ-মর্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “This is my God Absolute’ 
(এই আমার নিগুণ ব্রহ্ম )। . ‘অথণ্ডের ঘরে” নিত্যসাকারের কথা 
ঠাকুরের এক দর্শন বৃত্তান্ত হইতেও অবগত হওয়া বায়। ঠাকুর 
বলিয়াছিলেন ঃ 

“একদিন দেখিতেছি__মন সমাধিপথে জ্যোতি্ময় বন্ধে উচ্চে উঠিয়া 
বাইতেছে। চন্্র-হুর্/-তারকামত্তিত স্থল জগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া 


২ ধর্মপ্রনঙ্গে স্বামী ব্রহ্গাননদ। 
* মহাপুরুষজীর কথ|। 


গুরুকে ভক্তিদান £ জ্ঞান ও ভক্তি 4 ১০৯ 


উহা প্রথমে স্ুক্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ও রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর 
সুরসমূহে উহা বতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর 
ভাবঘন বিচিত্র সুর্তিমমূহ পথের ছুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। 
ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল । সেখানে 
দেখিলাম, এক জ্যোতির্শয় ব্যবধান (বেড়া ) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও 
অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লজ্বন 
করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল। দেখিলাম__সেখানে 
ৃর্িবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবীসকল 
পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিয়ে নিজ নিজ 
অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে 
পাইলাম দিব্যজ্যোতিঃঘনতন্থ সাতজন্ন প্রবীণ খাষি সেখানে সমাধিস্থ 
হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে 
ইহারা মানব ত দূরের কথা দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। 
বিস্মিত হইয়া ইহাদিগের মহত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে 
দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অথণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত সমরস জ্যোতি- 
শ্বগুলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল । 
ওঁ দেবশিশু - ইহাদিগের অন্ততমের নিকটে অবতরণপূর্কাক নিজ অপূর্ব 
সুললিত বাহুদুগলের দ্বারা তাহার কঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল 
পরে বীণানিনিত নিজ. অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বানপুর্ব্ক 
সমাধি হইতে তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ গ্রবদ্ধ করিতে 
লাগিল। স্থকোমল প্রেমম্পর্শে খবি সমাধি হইতে ব্যথিত 
, হইলেন”এবং অর্নপ্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন তীহার মুখের প্রসন্নোজ্জল ভাব 
দেখিরা মনে হইল, বালক যেন তাহার বহুকালের পুর্বপরিচিত হৃদয়ের 
ধন। অদ্ভুত দেবশিগু তখন অসীম আনন্দ প্রকা শপুর্বক তাহাকে বলিতে, 
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' লাগিল, ‘আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত বাইতে হইবে ? খনি 
তাহার এরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাহার প্রেমপূর্ণ নয়ন 
তাহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল । পরে এরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে 
কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 
তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তীহারই শরীরমনের একাংশ উজ্জল 
'জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ 
করিতেছে! নরেন্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই 
ব্যক্তি ৷” [লী ৫18] | 


ঠাকুরের মত 

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃস্থত উক্তিসমূহ পর্যালোচনা করিয়া আমাদের 
খারণা জন্মিয়াছে বে, উহার! পূর্ব হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন দার্শনিক 
মতবাদে পর্যবসিত হয় নাঁই। দৃষ্ান্তস্থলে বলা যায়, ঠাকুরের মতকে 
্ীশহবরাচার্ধের বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ__বে মতে, ‘জগৎ ব্রন্মের বিবর্ত” 
বা ‘ব্ৰহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্য।” সেই মত-_বলা যাইতে পারে না। বিবর্তবাদে 
নিত্যসাকার থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে যে বিষয়ের অভ্যাস বা পুনঃ" 
পুনঃ আবৃত্তি থাকে সেই বিষয়ে শান্ত্ের তাৎপর্য অবধারিত হয়। 
এঁখরিক কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর 'বারই নিত্য তারই. লীলা? ইত্যাদি কথা 
বারবার বলিয়াছেন দেখা যায় | “জগৎ কি সিথ্য। ?--এই সুষ্পষ্ট 
প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, “মিথ্যা কেন? ওসব বিচারের কথা ৷ 
[ক ৪1৭1৩] “সাধনের সময় নেতি-নেতি কঃরে ত্যাগ ক’রতে হয়; 
তাকে লাভের পর বুঝা বায় তিনিই সব হয়েচেন |, [রু 8191২]. 
“নিত্যে পৌছে লীলায় থাকা ভাল ০. ‘লীলাও সত্য ।” [ক ২.২] 
“বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা” ; কিন্ত ‘এখানকার অবস্থা 
বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে চলে গেছে? 2 
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ঠাকুরের নিজের সম্পর্কে উক্তিবিশেষ হইতেও জগতের সত্যতা 
প্রমাণিত হয়। তিনি বলিতেন, “আমার মুক্তি নাই ; সরকারী ক্চারী__ 
জমিদারির যেখানে গোলমাল উপস্থিত হবে, সেখানেই ছুটতে হবে? 
জমিদারি সত্য না হইলে, তীহার মুক্তিপক্ষে বাধা কি? 

শ্রীজীব-গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রচারিত অচিন্তযভেদাভেদ- 
বাদকেও ঠাকুরের মত বলিয়া মানিতে পারা যায় ন!। ঠাকুর ভেদা- 
ভেদবর্জিত নিগুণ অবস্থাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত এ মতবাদে বে 
নির্বিশেষ ত্র’ স্বীকার করা হয়, উহা অব্যক্তশক্তিক বা সগুণ | আবার " 
এ ব্ৰহ্মকে কোথাও ভগবান্‌ ্রীকঞ্চের প্রভা বা অঙ্গকান্তি, কোথাও বা 
নারায়ণাদি ঈশ্বর-বিগ্রহসকলের নিত্যধাম “পরব্যোমে*র বহিঃস্থ জ্যোতি- 
শুুল-__নামান্তরে “সি্লোক”নবল! হইয়াছে । ঠাকুরের কথায় উহার 
সমর্থন পাই না। তিনি কোথাও নির্বিশেষকে সবিশেষ হইতে খাট 
করেন নাই। এভাবের আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। 

এতাঁবৎকাল পর্যন্ত বিবর্তবাদ ও অচিস্তযভেদাভেদবাদ অবলম্বনে 
কেহ কেহ ঠাকুরের সর্বরধর্-সমন্বর ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
বলিয়া আমরা ও ছুইজাতীয় ব্যাখ্যার প্রতিকুলে ইঙ্গিতমাত্র করিয়৷ ক্ষান্ত 
হইলাম ভবিষ্য, দার্শনিক ঠাকুরের মতবাদ লইয়া বে দর্শন রচনা 
করিবেন তাহাতে ঠাকুরের শ্রীমুখোক্ত সকল কথার শামনঞ্জস্ত দেখাইতে 
হইবে৷ f 

আলোচ্য বিষয়ে স্বামী শর্বানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী তুরী য়ানন্দ 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি । 

* প্ঠাকুরের' মত বলা বড় সোজা নয় । তবে আমার মনে হর, সকল 
ধৰ্ম্মমতকে উৎসাহিত করখার জন্য তিনি বলেছেন-_-“বত মত তত পথ ।ঃ 
সকল মত তিনি নিজে সাধন করে, এক সত্যে পৌছান যায় অন্তুভব করে, 
তবে এ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। পারমার্থিক সত্য এক অদ্বৈত, 
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যাকে ব্ৰহ্ম পরমাত্মা ভগবান্‌ ইত্যাদি অনেক নামে অভিহিত কর! হয়। 
রুচির বিচিত্রতা অন্থসারে সেই এককেই যিনি বেরূপভাবে উপলব্ধি 
করেছেন তিনি সেরূপ ভাব ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে ভিন্ন ভিন্ন নাম 
দিয়েছেন। তথাপি তার সবটা বলতে পারেন নি। “তিনি যা তিনি 
তাই’_এই বলে গেছেন। অবস্থাবিশেযে গৌড়পাদের অজাতবাদ, 
শঙ্করের বিবর্তবাদ, অন্তের পরিণামবাদ অথবা শিবাদ্বৈতবাদ-__সকলই 
সত্য এবং এসমস্ত ছাড়া তিনি “অবাঙঅনসোগে চরম্৮। এ'রা সকলেই 
তপন্তার দ্বারা ভগবত্ক্লপায় আদিষ্ট হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাদ প্রচার 
করেছিলেন। তাকে লয়েই সকল বাদ, তিনি বাদ-বিচারের পার। 

“এই সত্যটি প্রকাশ করাই যেন ঠাকুরের মত বলে মনে হর | 'দেহ- 

বুদ্ধ] দানোহস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ। আত্মবদা ত্বমেবাহম্‌ ইতি মে A 
নিশ্চিতা মতিঃ ৷”? ইহাই তিনি উত্তম সিদ্ধান্ত বলে প্রকাশ করতেন । 
আর চিন্ময় কোশাকুশী কেন হবে না? “ন তদন্তি বিনা বত স্তান্ময়। ভূতং 
চরাচরম্‌’__তিনি ভিন্ন ত কিছুই নাই, সবই ত তিনি। আমরা তাকে 
না দেখেই ত অয জিনিষ দেখি, নতুবা তিনিই সব। নামরূপ তো তা 
থেকেই এবং এক তাতেই তরঙ্গ, ফেন, বুদুদ, জল ছাড়া তো কিছুই 
নেই। এতে তোমার বিবর্তবাদ থাক আর বাক। এ সত্য যিনি 
দেখেছেন তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। তবে আবার ঠাকুরের এমন 
অবস্থা হতো যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন, তখন রূপ নাম থাকতো 
শা, তার পারে যেতেন, সে অবাঙঅনসোগোচরম্* অবস্থা । সেও 
₹_ » তুমি আমাকে কি ভাবে দেখ? জীরাসচন্্রের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনহাবীর 
বলিয়াছিলেন ? ‘যখন মনে হয় আমি দেহমাত্র, তখন দেবি তুমি এহু, আমি দাদ ; 
যখন ভাবি যে আমি একটি জীব, তখন দেখি তুনি পূর্ন, আমি অংশ ; আর যখন নিজেকে 
আত্মা বলিয়া ধারণা করি, তখন দেখি তুমিই আমি, আনিই তুমি,_ইহ| আমার 
নিশ্চিত মত। 
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বিবর্তবাদ প্রভৃতির পার। তখনও কিন্ত সেই একই আছেন অদ্বৈত, 
আর কিছুই নেই, সেখানে বিবর্ত কোথার? অজাঁতই বা কোথায় ? 
বিবর্ত, অজাত, পরিণাম প্রভৃতি সব তাতেই হচ্ছে তিনি মাত্র সত্য, 
আবার তা থেকে যে জীবজগৎ হচ্ছে তাও সত্য, যদি তাঁকে না ভুলা যায়। 
তাকে তুলে নামরূপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল কেন? না, তারা থাকে 
না এইজন্ত। কিন্ত যদি তাকে মনে থাকে তবে বুঝতে পারি, "মাঝেরই 
খোল ও খোলেরই মাঝ ।, “ময়া ততমিদং সর্ব, “মরি সর্বমিদং 
প্রোতং ইত্যাদি তখন যেন বোঝা যায়। 


“আসল কথা, তাকে দেখতে হবে, তকে দেখলে আর কিছু থাকে 
না। তিনি সবময় বোধ হয়ে বায়। তাকে দেখবার আগে অবধি যত 
গোল, যত বাদবিবাদ ; তাকে জানলে সব গোল মেটে, কোন বাদই 
আর তখন থাকে না, মাত্র তিনিই থাকেন। তিনিই এক পারমাথিক 
সত্য, তাকে, আশ্রয় করেই সকল মতবাদ, তাকে পেলেই সব শান্তি । 
কোনওরূপে তাকেই পেতে হবে, এই ঠাকুরের মত । “অদ্বৈত জ্ঞান 
আচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর’, অর্থাৎ তাকে লাভ করে যেমন অভি- 
রুচি যে কোনও বাদ নিয়ে থাক, কোনও ক্ষতি হবে না। তবে তাকে 
জানলেই মুক্তি অবশথস্তাবী, বন্ধন থাকে না। তার্পর শরীর গ্রহণ 
খরপান্তে আপন আপন রুচির উপর নির্ভর করছে। যারা নির্বাণ ' 
গ্রহণ করবে, তারা জগৎ স্বপ্রবৎ জেনে একমাত্র নির্বিশেষ ব্রন্ধে মন 
সমাধান করে জ্যোতিমাত্রে লয় হয়ে যাবে । আর যারা প্রভুর ভক্তি নিয়ে 
“থাকবে: তারা জগৎকে তার বিভূতি জেনে সচ্চিদানন্ববিগ্রহ যে তিনি, 
তার লীলার খেলুড়ে হয়ে বারংবার শরীর ধারণ করতে কাতর হবে না; * 
তারা আত্মারাম হয়ে তাতে অহেতুকী ভক্তি করবে, নির্বাণাদি দিতে 
চাইলেও গ্রহণ করবে না” 


৮ 


১১৪. বাঙলার ছুই ঠাকুর 
শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী 

ভক্তি-প্রস্দে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া অধ্যায় পরি- 
সমাপ্ত করিতেছি। বিষয়টি এই, যে-কেহ শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইতে 
পারে কি-না? কেন-না, মহাপ্রভু বলিয়াছেন, ‘মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য 
করে নাঁরায়ণে» ঠাকুরও বলিয়াছেন, *শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই!’ 
উত্তরে, ঠাকুরেরই কথা-প্রমাণে বলিতে হয়, সংসারে নির্বাণকামী সাধকের 
সংখ্যাই সর্বাধিক ; প্রবর্তক অবস্থায় বাহাকে ভক্তিকামী বলিয়া মনে 
হয়, সিদ্ধাবস্থায় তিনিও মোক্ষকামী হইয়া! পড়িতে পারেন ও পড়েন। 
জন্মজন্মান্তরের তীব্র দহনজালার স্থৃতি তাহাকে 'ভয়তরাসে? করিয়া তুলে 
কি-না, কে বলিবে! অপরদিকে, মোক্ষের আনন্দাতিশযাও হয়তো 
এমনভাবে তাহাকে আকর্ষণ করে যে, তিনি আর ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিতে 
সমর্থ হন না__রাখিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। 

তথাপি স্বয়ং ভগবান্‌ যেখানে ভ'ক্তর মাহাত্ম্য প্রচারক, সেখানে কেহ 
না কেহ নিশ্চয়ই অপকটে ভক্তিকামী হইবে । আর বর্দি তাহাই হয়, 
শীঘ্র বা বিলম্বে তাহার মনস্কামনা৷ পূর্ণও হইবে। 


ঠাকুরের মুখে “চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি’ একথা গুনিয়া 
পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি প্রশ্ন করেন, “তিনি বদি সব ‘আমি’ লয় 
করেন তা হ’লে কি হবে? চিনি বদি ক'রে লন?” ঠাকুর উত্তর দেন, 
“তবে কি নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার শাস্ত্রে নাই? তারা 
জ্ঞানী হ'য়েও ‘ভক্তের আমি” রেখে দিয়েছিল। প্রার্থনা কর। তিনি 
দয়াময় । তিনি কি ভক্তের কথা শুনেন না? তিনি কল্পতরু। তার 
কাছে গিয়ে যে য| চাইবে তাই পাবে ।», [ক ৩1৯৩] 

নটকবি ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে বনিয়াছিলেন,,«একটি সাধ__ 
অহৈতুকী ভক্তি! উত্তরে ঠাকুর ‘অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়, 
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জীবকোটির হর না” বলিয়াই আনমনে গান ধরেন, শ্তামাধন কি সবাই 
পায়,***স্পনিগুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়! . [ক ৩১১২] 
ঠাকুর ? তাহার ভক্তগণের মধ্যে তিন শ্রেণী নির্দেশ করিতেন__ 
” অন্তরঙ্গ, বহির্দ ও রসদ্দার। বহিরঙ্গ ও রসদ্দারের কথা দূরে থাকুক, 
অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যেও সকলেই ঈশ্বরকোটি বা সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছিলেন 
না। ঠাকুরের কৃপায় কেহ কেহ হয়তো ‘জ্ঞান ও প্রেমে, ত্যাগ ও পুণ্যে’ 
বন্ধিত হইয়া কালে ও থাকে উন্নীত হইয়াছেন বা হইবেন। স্বামী 
তুরীয়ানন্দের কাছে কেহ কেহ শুনিয়াছেন যে, এরূপই হইয়া থাকে। : 
স্বামিজী ঠাকুরের কাছে শুনিয়া থাকিবেন। 
একদা লেখক ঠাকুরের অন্তরঙগভক্ত শ্ীন্রীরামকর্-কথামৃতকার শ্রীম’কে 
এই মৰ্ম্মে প্রশ্ন করিয়াছিল,_-ঠাকুর কথামৃতের পাতায় পাতায় শুদ্ধ 
ভক্তির মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, অথচ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে শুদ্ধা ভক্তি 
জীবকোটির হয় না। বদি তাহাই হইবে__মাত্র একশ্রেণীর কতিপয় 
ব্যক্তির অন্তই উহা সনাতন কালের জন্য গচ্ছিত থাকিবে, তবে এত 
_ করিয়া সকলের কাছে পুনঃপুনঃ উহা বর্ণনা করিলেন কেন?’ কিয়ংক্ষণ 
নীরব থাকিয়া শ্রীম আস্তে আন্তে কহিলেন, “এক জন্মে না হলেও কয়েক 
জন্মে হ'তে পারে।', অর্থাৎ কয়েক জন্মের একাস্তিক কামনা ও একনিষ্ঠ 
সাধনায় জীবকোটি ঈশ্বরকোটিত্ব লাভ করিতে পারে । 


নব অধ্যায় 
মাতৃভক্তি ও গঙ্গাভক্তি 


শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামক্ুষ্চ উভয়েরই মাতৃভক্তি জাহ্বীধারার স্তায় 
পবিত্র ও পাবনকরী; আর তাহাদের গঙ্গাভক্তি সংসার-দীবদগ্ধ নরনারীর 
ত্রিতাপজালার শান্তিকরী। এই দুই বিষয়ে উভয় মহাপুরুষের আচরণের 
সমতা অন্ধাবনযোগ্য। 


) শ্রীচৈতন্যের মাতৃভক্তি 
জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীবিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইয়াছেন।, 
শ্ীবিশবস্তর তখনও কৈশোর অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু এই বয়সেই 
মাতাপিতার বেদনা মর্ম্দে অনুভব করিলেন; বালচাপল্য ছাড়িয়া 
কিছুদিনের জন্য ধীরস্থির হইয়া গেলেন। আর-_ রি 
নিরবধি থাকে মাতাপিতার সমীপে । 
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী জনকে ॥ [ভা ১৫] 
উপনয়ন হইয়া গিয়াছে । শ্্রীবিশ্বস্তর অধ্যয়নে মন. দিয়াছেন, এমন 
সময়ে তাহার পিতা পরলোক গমন করিলেন। পিতৃহীন হইয়া তিনি 
অনেক কাদিলেন এবং জননীকে এই বলিয়া, গ্রবোধ দিলেন ঃ 
শুন মাতাঃ মনে কিছু ন! চিন্তহ তুমি । 
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি ॥ [ভা ১৬] 
মহাপ্রভু সন্যাস করিবেন। অনেক, করিয়া মাকে আগেই. 
বুঝাইয়াছেন। চারিদও রাত্রি থাকিতে যখন ঘর ছাড়িয়া যাইবেন, 
জননীর হাত ধরিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ঃ 


মাতৃভক্তি ও গঙ্গাভক্তি ১১৭ 


বিস্তর করিল! তুমি আমার পালন । 
“পঢ়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥ 
আপনার তিলার্ষেকো না লইলা সুখ । 
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইল! ভোগ ॥ 
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার। 
আমি কোটি জন্মেও নারিব শুধিবার ॥ 


শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার । 
, স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ 
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাঁথ। 
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥ * 
, দশদিন অন্তরে, কি এখনে বা আমি। 
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥ 
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার ৷ 
সকল,আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥ 
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বারবার__। 
তোমার সকল, ভার আমার আমার ॥ 
অনন্তর জননীর পদধূলি শিরে ধরিয়া, জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিলেন। [ভা ২২৬] 
সন্নযাসের পর মহাপ্রভূ-শীস্তিপুরে শ্রীঅধ্বৈতাচার্যের ঘরে আসিয়াছেন। 
অদ্বৈতপ্ৰভুর ব,বস্থায় নবদ্বীপ হইতে তাহার জননী আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। তাহাকে দেখিবামীত্র মহাপ্রভু, দূরে থাকিতেই, দণ্তবৎ 


১১৮ বাছলার দুই ঠাকুর 
পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন; এবং জননীকে সাক্ষাৎ বিখজননী 
জ্ঞানে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিলেন £ 
তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী ৷ 
তোমারে সে গুণাতীত সত্বরূপা কহি ॥ 
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রতি। 
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতিমতি ॥ 
তুমি সে কেবল মূ্তিমতী বিষুভক্তি। 
হা হৈতে সব হয় তুমি সেই শি 


যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়। 

পালহ তুমি সে, তোমাতে সে লীনো হয় ॥ 

তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কার। 

সভার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার ॥ [ভা ৩৪] 

পুরীতে অবস্থানকালে মহাপ্রভু প্রিয়পার্যদ পণ্ডিত জগদানন্দকে 

প্রতি বৎসর নবদ্বীপে মার কাছে পাঠাইতেন। মাকে দিবার জন্ত 
জগন্নাথের প্রসাদী বস্তু ও উত্তম প্রসাদ সঙ্গে দিতেন; আর সেই সঙ্গে 
বলিতেন ঃ 
-* মাতাকে কহিয় নমস্কার । 

আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাহার ॥ 

কহিয় তাহারে-_তুমি করহ স্মরণ |. 

নিত্য আমি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ 

যেদিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন । 

সেই দিনে আসি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥ 


মাতৃভক্তি ও গঙ্গাভক্তি ১১৯ 


তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস ৷ 
' ৰাতুল হইয়া আমি কৈল ধৰ্ম্মনাশ ॥ 
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার । 
তোমার অধীন আমি_ পুত্র তোমার ॥ 
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে। 
যাবৎ জীব’ তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ৷ [চ ৩1১০] 


শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি 

সাত বৎসর বয়সে শ্রীগদাধর পিতৃহারা হইলেন। কৈশোর পিতৃন্সেহ- 
অনুভব কুরিবার শ্রেষ্ঠ সময় ; তাহার অভাববোধ তীব্র হইরা উঠিল ৷৷ 
কিন্ত জননীর দিকে চাহিয়া, ছেলেকে সর্বদা বিষ দেখিলে জননী: 
আরও মন্ধ্পীড়িত হইবেন বুঝিয়া, তিনি বাহিরে চাপিয়া গেলেন, এবং 
বাহুতঃ পূর্বের স্তায় হাস্তকৌতুকে কাল কাঁটাইতে লাগিলেন। মা 
দিতে পারিবেন না এমন কোন জিনিষের জন্ত তাহাকে আর আবদার 
করিয়া ধরিতেন না, মার কাছে কাছে থাঁকিতেন এবং দেবসেবায় ও 
ঘরের কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। 

বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের সাধনার সন্যাস গহণ করিতে হয়_-এইকথ! 
শ্রীমৎ তোতাপুরীর মুখে শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন, ‘যদি গোপনে করলে 
চলে, তাতে আমার কিছুমাত্র, আপত্তি নাই। আমার বুড়ো মা অনেক 
শোক পেয়েছেন, সন্যাসের কথা জানতে পারলে তীর প্রাণে বিষম 
আঘাত লাগবে।, আমি তা কিছুতেই ক'রতে পারব না।” তোতাপুরী 
বলিলেন, উত্তম কথা? 

ঠাকুরের জননী শ্রীমতী চন্্রাদেবী জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর 
গঞ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটার নহবত-ঘরে বাস করিয়াছিলেন। 


১১৮ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন; এবং জননীকে সাক্ষাৎ বিশ্বজননী 


জ্ঞানে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিলেন £ 
তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী ৷ 
তোমারে সে গুণাতীত সত্বরূপা কহি ॥ 
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রতি । 
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতিমতি ॥ 
তুমি সে কেবল মুক্তিমতী বিষ্ণভক্তি ৷ 
হা হৈতে সৰ হয় তুমি সেই শক্ত 


উনি হা 

পালহ তুমি সে. তোমাতে সে লীনো হয় ॥ 

তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কার। 

সভার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার ॥ [ভা ৩৪] 

পুরীতে অবস্থানকালে মহাপ্রভু প্রিয়পার্ষদ পণ্ডিত জগদানন্দকে 

প্রতি বৎসর নবদীপে মার কাছে পাঠাইতেন। মাকে দিবার জন্য ' 
“জগন্নাথের প্রসাদী বন্ধ ও উত্তম প্রসাদ সঙ্গে দিতেন; আর সেই সঙ্গে 
বলিতেন ঃ 
1: মাতাকে কহিয় নমস্কার ৷ 

আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাহার ॥ 

কহিয় তাহারে-_তুমি করহ স্মরণ |. 

নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ 

যেদিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন । 

সেই দিনে আসি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥ 


মাতৃভক্তি ও গল্গাভক্তি ১১৯ 


তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্যাস। 
* বাতুল হইয়া আমি কৈল ধৰ্ম্মনাশ ॥ 
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার ৷ 
তোমার অধীন আমি__পুত্র তোমার ॥ 
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে। 
যাবৎ জীব’ তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ৷৷ [চ ৩১০] 


শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি 

সাত বৎসর বয়সে শ্রীগদাধর পিতৃহারা হইলেন। কৈশোর পিতৃল্সেহ- 
অনুভব কৃরিবার শ্রেষ্ঠ সময় ; তাহার অভাববোধ তীব্র হইয়া উঠিল ৷৷ 
কিন্ত জননীর দিকে চাহিয়া, ছেলেকে সর্বদা বিষণ্ন দেখিলে জননী 
আরও মর্ম্পীড়িত হইবেন বুঝিয়া, তিনি বাহিরে চাপিয়৷ গেলেন, এবং 
বাহুতঃ পূর্বের স্থায় হাস্তকৌতুকে কাল কাটাইতে লাগিলেন। মা 
দিতে পারিবেন না এমন কোন জিনিষের জন্তু তাহাকে আর আবরার 
করিয়া ধরিতেন না, মার কাছে কাছে থাঁকিতেন এবং দেবসেবায় ও 
ঘরের কাজে তাহাকে সাহায্য করিতেন। 

বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের সাধনার সন্যাস গ্রহণ করিতে হয়_-এইকথ! 
শ্্ীমৎ তোতাপুরীর মুখে শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন, “বদি গোপনে করলে 
চলে, তাতে আমার কিছুমাত্র, আপত্তি নাই। আমার বুড়ো মা অনেক 
শোক পেয়েচেন, সন্নযাসের কথা জানতে পারলে তার প্রাণে বিষম 
আঘাত লাগবে, আমি তা কিছুতেই ক'রতে পারব ন1।” তোতাপুরী 
বলিলেন, ‘উত্তম কথা 7? ২ 

ঠাকুরের জননী শ্রীমতী চন্্রাদেবী_ জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর 
গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটার নহবতঘরে বাস করিয়াছিলেন। 


১২০ বাঙ্গলার দুই ঠাকুর 
ঠাকুর ফুলচন্দন লইয়া মাকে পুজা করিতেন, এবং নিত্য স্বহস্তে মার 


সেবা-গুশ্রাধা করিয়া আপনাকে কৃতাৰ্থ জ্ঞান করিতেন। সেই জগতের, 


মা-ই মা হরে এসেচেন, তিনি বলিতেন। 


ঠাকুর বৃন্দাবনে গিঁয়াছেন। সিদ্ধপ্রেমিকা গঙ্গামায়ী নিধুবনে'' 


থাকিতেন, তাহার সঙ্গে দেখা হইল। ঠাকুরের অঙ্গে মহাঁভাবের 
প্রকাশ দেখিয়া গঙ্গামায়ী তাহাকে সাক্ষাৎ প্রীরাধা জ্ঞান করিলেন এবং 
তাহার সুদীর্ঘ তপস্তা এতদিনে সফল হইল ভাবিয়া আনন্দে অধীরা 
হইলেন। সেই আদরের “ছুলালী'কে তিনি আর কিছুতেই ছাড়িয়া 
দিবেন না। এদিকে ঠাকুরও গঙ্গা-মার প্রেমে বিমোহিত। স্থির হইল, 
ঠাকুর ত্রজে গঙ্গা-মার কাছেই থাকিয়া যাইবেন, আর দেশে ফিরিবেন 
না। অনুগত ভক্ত মথুরানাথ তাহাতে. প্রমাদ গণিলেন এবং 'কেমন 
করিয়া ঠাকুরকে দেশে ফিরাইবেন, হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে 
বসিলেন। শেষকালে ঠাকুরের ছুই হাত ধরিয়া হৃদয় ও গলা-মার মধ্যে 
টানাটানি জ্ারস্ত হইল। উপায়াস্তর না দেখিরা হৃদয় ঠাকুরের, বুড়ো মা যে 
বহুদূরে দক্ষিণেশ্বরে আছেন, এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অমনি 
ঠাকুরের মন ঘুরিয়া গেল। সকলের উপরে মাতৃভক্তির জয়জয়কার হইল। 

* কামারপুরুর হইতে ঠাকুরের মেজ ভাই শ্রীরামেশ্বরের মৃত্যু-সংবাদ 
আসিয়াছে। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ মন্দিরে যাইয়া জগদস্বার নিকট কাতর 
প্রার্থনা করিলেন তাহার বৃদ্ধা মাকে শোকের হাত. হইতে রক্ষা করিবার 
জন্ত। তানপুরার কাণ টিপিয়া স্থর যেমন চড়াইয়া দেয়, জগন্মাতা 
. শ্রীমতী চন্দরাদেবীর মন তেমনি উচ্চগ্রামে চড়াইয়া রাখিলেন। পার্ধিব 
শোকছুঃখ তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না। সংসার অনিত্য’ 
ইত্যাদি কথা কহিয়া তিনি পুত্রকেই সান্তনা দ্রিতে লাগিলেন! 

নধ্যার পরে জননীর কাছে বসিয়া ঠাকুর নিজের পু্ব-জীবনের 
সানাকথা তুলিয়া বৃদ্ধার মন আনন্দে পুর্ণ করিলেন। রাত্রি ছুইপ্রহর 


মাতৃভক্তি ও গঙ্গাভক্তি | ৯২১ 
পর্যন্ত মাকে কত গল্পই শুনাইলেন। রত্রগর্ভা জননী রদ্রপুত্রের শ্রীমুখে 
- ভাহারই বাল্যলীলাকথা শুনিতে শুনিতে যখন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, 
তখন তাহাকে শয়ন করাইয়া ঠাকুর নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন। « 
অতঃপর জননী আর তিনদিনমাত্র এই সংসারে ছিলেন, কিন্তু তাহার ' 
বাহ্সংস্ঞা ছিল না। যখন তাহাকে অন্তর্জলি করা হইল, ঠাকুর ফুল- 
চন্দন-তুলসী লইয়া মার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন। মার জন্য অজস্র 
অশ্রুবর্ষণ করিলেন । সন্ন্যাসীর বৈধকর্ম্নে অধিকার নাই ; তথাপি মার 
পুত্রোচিত কোন কাজই করিতে পারিলেন না ভাবিয়া একদিন তর্পণ 
করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কুতকাধ্য হইলেন না। ভাবাবেশে 
অঙ্গুলি অসাড় ও অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল পড়িয়া যাইতে লাগিল । 
তখন কাঁদিতে কাদিতে জননীকে নিজের অসামর্থ্য নিবেদন করিলেন। 

ঠাকুরের শ্রীমুখে তাহার ভক্ত-সম্তানেরা কতদিন শুনিয়াছেন ঃ 
“সংসারে বাপ-মা পরম গুরু । যতদিন বেঁচে থাকেন, যথাশক্তি তাদের 
সেবা ক'রতে হয়, আর ম’রে গেলে বথাসাধ্য শ্রান্ধ করতে হয়। 
যে দরিদ্র, কিছু নাই, শ্রাদ্ধ করবার ক্ষমতা নাই, তাকেও বনে গিয়ে 
তাদের স্মরণ ক'রে কাদতে হয়; তবে তাদের খণ শোধ হয়। 

প্ৰতক্ষণ মা আছেন, তাকে দেখতে হবে। যতক্ষণ নিজের শরীরের 
-খপর আছে, মার খপরও নিতে হবে ।% 


গ্রীচৈতন্তের গঙ্গাভক্তি 
ছাত্রজীবনে শ্রীবিশবস্তর গঙ্গামান করিয়া মাল্যচন্দন লইয়া গঙ্গাপূজা 
-করিতেন। অধ্যাপক-জীবনে পন্মাতীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
-** সর্ব্গণের সহিতে । 
গল্গারে হইল! দণ্ডবত বহুমতে ॥ [ভা ১১০] 


১২২ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
সন্গ্যাসের পর মহাপ্রভু রাটদেশে কিরদ্দ,র গমন করিয়া পুনরায় 
পুর্ববাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। পথে কাহারও মুখে হরিনামু না শুনিয়া 
দারুণ মনঃক্ষুণ হইয়াছিলেন, আচম্বিতে এক রাখালশিশু হরিধ্বনি 
করিয়া উঠিতেই তাহার সপরভাব দূর হইল। বলিলেন ঃ 
দিন তিনচারি যত দেখিলাঙ গ্রাম । 
কাহারো মুখেতে না শুনিলু' হরিনাম ॥ 
আচম্থিতে শিশুমুখে শুনি হরিধ্বনি। 
কি হেতু ইহার সভে কহ দেখি শুনি? 
*** গঙ্গা কতদূর এথা হৈতে ? 
সভে বলিলেন__এক প্রহরের পথে ॥ 
প্রভু বোলে__এ মহিমা কেবল গঙ্গার ৷ 
অতএব এথা হরিনামের সঞ্চার ॥ 
গঙ্গার বাতাস কিবা লাগিয়াছে এথা । 
অতএব শুনিলাঙ হরিগুণগাথা ॥ 
গঙ্গার মহিমা বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর গগ্গান্ানের ইচ্ছা বলবতী 
হইল। ‘মত্তসিংহপ্রায়? গঙ্গার অভিমুখে ধাইয়া চলিলেন ও'পন্ধ্যাগমে 
গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌছিলেন। তারপরে 
* নিত্যানন্দ “সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন ৷ 
গঙ্গা গজা বলি বহু করিলা ক্রন্দন ॥ 
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান। L i 
পুনঃপুনঃ স্তুতি করি করেন প্রণাম॥ _ [ভা ৩১] 
পুরীতে মহাপ্রভু প্রিয়ভক্ত সার্বভৌম ও তাঁহার ভ্রাত| বিছ্ধা- 
বাচম্পতিকে বলিয়াছিলেন ঃ 


মাতৃভক্তি ও গঙ্গাভক্তি ১২৩ 


দারু-জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি । 

দক্রশনে আ্ানে করে জীবের মুকতি ॥ 

দারুত্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম। 

ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলত্রহ্ম সম ॥ 

সার্ববভৌম কর দারুত্রহ্ম আরাধন। 

বাচস্পতি কর জলব্রন্মের সেবন ॥ [চ ২১৫], 


ভ্রীরামরুষ্ণের গলাভক্তি 

ঠাকুরের পিতা শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ও অশূত্রযাজী 
ছিলেন। জোষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামকুমার যখন কৈবর্তকুলো্ভবা রাণী 
রাসমণির দেবালয়ে পুঁজকের পদ লইলেন, শ্রীগদাধর তখন বংশগত 
নিষ্ঠাবশতঃ তথায় অন্নগ্রহণে অসন্মত হইলেন। তাহাতে রামকুমার 
বলিলেন, ‘তবে সিধা নিয়ে গঙ্গাগর্ভে পঞ্চবটীতে নিজের হাতে রোধে 
খাও। গঞ্সাগর্ভে সকল বস্তই পবিভ্র-একথা তো মান? বালক না 
মানিয়া পারিলেন না। গঞ্গাভক্তির কাছে আহারের এঁকান্তিক নিষ্ঠা 
পরাজিত হইল। 1 
€+ ঠাকুর বলিতেন, ‘গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ 
ধুলোর মধ্যে নয়; আর এীণ্ীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ অন্ধের মধ্যে নয়। 
এই তিন ব্রন্ধের স্বরূপ ।» » 

বলিতেন £ ‘নিত্যগুদ্ধ ব্ৰহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার জন্য বারিরূপে 
গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গা সাক্ষাৎ 
ব্ৰহ্মবারি ! গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি 


> গ্রীত্ীরামকৃষ্ণ উপদেশ। 


১২৪ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পুত বা্পকণাপূর্ণ পবন উভয়কুলে যতদূর 
শঞ্চিরণ করে, ততদুর পর্য্যন্ত পবিত্র ভুমি। ওঁ ভূমিবাসীদিগের জীবনে 


সদাচার, ঈশ্বরভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্তার ভাব শৈলস্কৃতা ভাগীরথীর 
কূপায় সদাই বিরাজিত।' [লী ৩1৪] 


কেহ হয়তে৷ অনেকক্ষণ বিষয়কথা কহিয়াছে, বা বিষয়ী লোকের 
সঙ্গ করিয়া আপিয়াছে। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেন 
ও বলিতেন, ‘যা, কয়েক স্বাজল! গঙ্গাজল খেয়ে আয় !» বিষরী লোকের 
বিষয়চিন্তায় বা স্পর্শে কোন স্থান অপবিত্র হইয়াছে দেখিলে সেবককে 
বলিতেন, ‘এখানে বেশ ক+রে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে কখনো বা নিজের 
হাতেই ছিটাইয়া দিতেন। গঙ্গার নামিয়া কেহ শোচাদি করিতেছে 
দেখিলে মনে বাথা পাইতেন ও উহা করিতে নিষেধ করিতেন। ) 


দশম অধ্যায় 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
| ১। মাতাপিতা 
শরীবিশবস্তর ও শ্রীগদাধর উভয়েই সদত্রাহ্গণকুলে শরীর পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের উভয়েরই পিতা শাস্ত্রীয় সদাচারে নিষ্ঠাবান্‌ 
সরল, সত্যবাদী, পরোপকারী, তেজস্বী, তীর্থ-ব্রতাদি-পরারণ, বিশেষতঃ 
৬রঘুনাথ-ভক্ত। মাতা পিতার অনুরূপ 'গুণসম্পন্না, বিশেষতঃ সরলা 
ও দয়াবতী। মহাপুরুষকে গর্ভে ধারণকালে মাতার সদ্গুণ পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন-__ 
 র্ববজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে । 
আত্মজ্ঞানে দয়া করে-_নাহি ভিন্ন পরে ॥ [ম২] 
শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীরও একই অবস্থা । কোথা হইতে একটা সার্বজনীন 
প্রেম আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সংসারের 
কাজ করিতে করিতে তিনি মাঝে মাঝে দরিদ্র প্রতিবেশীদের গৃহে 
যাইয়া খবর লইতেন, তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন বস্তুর অভাব 
আছে কি-না; এবং আছে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ নিজের সংসার 
হইতে তাহা৷ পুরণ করিয়া দিতেন । বেলা তৃতীয় প্রহরে স্বয়ং আহারে 
বসিবার পূর্বে পুনরায় তাহাদের গৃহে যাইয়া দেখিতেন তাহাদের 
সকলের আহার হইয়াছে কি-না) এবং কোন কারণে কাহারও খাবার 
জুটে নাই বুঝিতে পারিলে তাহাকে স্বগৃহে আনিয়া নিজের অন্ন ধরিয়া 


দিতেন। 


১২৬ বান্লার ছুই ঠাকুর 
২। আবির্ভাব-কাল 
নবীন বসন্ত-সমাগমে যখন বন্ন্ধরা গীতিমুখর ও সমুদয় প্রাণি-জগৎ 
নূতন প্রাণ-ম্পদনে সঞ্জীবিত, সেই সুখদ সময়ে, ঘুখ্যচান্্র ফান্তনের 
শুক্লপক্ষ বাঙলার ছুই মহাপুরুষ প্রাদুহু'ত হইয়াছিলেন। ্রীটিতন্ডের 
আবির্ভাব-তিথি পূর্ণিমা) শ্রীরামকষ্চের দ্বিতীয়া 


৩। পত্বী-পরিজ্ঞান 
একটা শ্রীবিবস্তর সদলবলে বনমালী আচার্যের গৃহে গমন করেন। 
আচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া ফিরিবার পথে দেখিলেন, বল্লভাচার্ধ্য- 
ছুহিতা রুচিরাননা শ্রীমতী লক্ষ্মী সখীবেষ্টিতা হইয়া গঙ্গাস্সানে থাইতেছেন। 
দেখিয়াই তাহাকে স্বীয় ভাবী পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। 
ততঃ কালেন কিয়তাচাধ্যস্ত বনমালিনঃ। 
জগাম পূৰ্য্যাং তং দ্রষ্টং কৌতুকাৎ প্রণতস্ত সঃ ॥ 
আভাস্ত গচ্ছতাচারধ্যং হরিণা দদৃশে পথি। 
বল্লভাচাৰ্য্যদুহিতা সখীজনসমাবরৃতা Il 
স্বানার্থং জাহুবীতোয়ে গচ্ছন্তী রুচিরাননা। 
দু তাং তাদৃশীং জ্ঞাত্বা মনসা জন্মকারণম্‌ ॥ 
তস্যা জগাম নিলয়ং স্বমেব স্বজনৈঃ সহ। [যু ১৯] 
বহু অন্সন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া আত্মীয়স্বজনেরা 
যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্, তখন শ্রীগদ্াধর ভাবাবিষ্ট হইয়। ' 


বলিয়াছিলেন, ‘জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুযোর মেয়েট কুটো বেধে রাখা 
আছে, দেখগে বা » 


এ 4 বাঁ ০, 


বিবিধ প্রসঙ্গ ১২৭ 
৪1 সাধু অতিথি ও দরিদ্রের সেবা | 
» নবদ্বীপে যারা যত ধন্মকন্ম করে । 
ভোজ্যবস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে ॥ 
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার। 
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥ 
দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়! করি। 
অন্নবস্ত্র কপর্দক দেন গৌরহরি ॥ 
. নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে ৷ 
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকারে ॥ 
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশবিশ। 
সভা নিমন্ত্রণ প্রভু হইয়া হরিব ॥ 
সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে । 
কুড়ি সন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥ 
ঘরে কিছু নাহি আই চিন্তে মনে মনে । 
কুড়িসন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইব কেমনে ॥ 
চিন্তিতেই হেন, নাহি জানি কোন্‌ জনে। 
সকল সম্ভার আনি দেই সেইক্ষণে ॥  * 
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে। 
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি বৈসে ॥ 
সন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া। 
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥ [ভা ১১০] 


- ১২৮ বাঙলার ছুই ঠাকুর 


সন্যাস গ্রহণের পরেও মহাপ্রভু সাধুগণের ও দরিদ্রের সেবা ত্যাগ 
করেন নাই। ভক্তগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিবার কালে তিনি সন্যাসীদিগকে 
সঙ্গে লইয়া যাইতেন। 
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী । 
সভেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি ॥ 
সভেই প্রভুরে করেন পরম অপেক্ষা । - 
প্রসঙ্গে সভে আসি প্রীতে করেন ভিক্ষা ॥ [ভা ৩১০] 
রাঙ্গা শীপ্রতাপরুদ্র সপার্ধদ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইবার জন্য 
বিবিধ মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়াছেন। সকলে আক 
ভোজন করিবার পরেও প্রচুর এ্রসাদ রহিয়া গিয়াছে । তখন. 
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে। 
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ 
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি। 
‘হরি বোল’ বলি তারে উপদেশ করি ॥ [চ ২১৪] 


কামারপুকুরে পুরী যাইবার পথের উপর যে পান্থনিবান ছিল, সময়ে 
সময়ে সাধুবৈরাগীরা তাহাতে বিশ্রামার্থ আশ্রর লইতেন। কিশোর- 
বয়স্ক শ্রীগদাধর তাহাদের রন্ধনাদির জন্য কাঠ সংগ্রহ করিয়া ও পানীয় 
জল আনিয়া দিয়া সখী হইতেন। কখনো বা তাহাদিগকে জননীপ্রদত্ত 
আহাধ্যও আনিয়া দিতেন। 

ঠাকুরের সময়ে সাধুসন্যাসীরা গঙ্গার ধার দিরা হাটা পথ ধরিয়া 
গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে ষাইতেন, এবং রাণী রাসমণির বাগানে ডেরা- 
ডাণ্ডা ফেলিয়া কয়েক দিন বিশ্রাম করিতেন। তাহাদের জন্য সেখানে 
বরাবরই সদাত্রতের অনুষ্ঠান ছিল-_বাহার যেমন ইচ্ছা ভাণ্ডার হইতে 


বিবিধ প্রসঙ্গ ১২৯ 


ডাল, চাল, আট! ইত্যাদি দিধা লইতেন। একসনরে ঠাকুরের ইচ্ছানু- 
সারে মধুরানাথ সাধুদিগকে দিবার জন্য লোটা, কমণ্ডলু, কম্বল, আসন, 
এমন কি তাহারা যেসব নেশাভাঙ করেন- সিদ্ধি, গাঁজা, তান্ত্রিক 
»সাধুদিগের জন্ত ‘কারণ’ প্রভৃতি সকল জিনিষের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন। 


. একদা মথুরানাথ ঠাকুরকে সঙ্গে লইন্জা নিজ জমিদারি-মহলে ও 
গুরুগৃহে গমন করেন। রাণাঘাটের সন্নিকটে কোন স্থানে পল্লীবা সীদের 
ছূ্দশা ও অভাব দেখিয়া ঠাকুর ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনাইয়া মথুরানাথের দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে একমাথা 
তেল, একখানি নূতন কাপড় ' ও একদিনের ভোজন দান 
করাইয়াছিলৈন। 

আর একবার ৬বৈগ্ভনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের লোকের ছুঃখ- 
দারিদ্র্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হয়। “মথুরকে বলিলেন 


তুমি ত মার দেওয়ান। এদের একমাথা ক'রে তেল ও একখানা ক'রে 


কাপড় দাও আর পেট্‌ট! ভ'রে একদিন খাইয়ে দাও।” মথুর--“বলিলেন 


- ‘বাবা, তীৰ্থে, অনেক খরচ হবে, এও দেখচি অনেকগুলি লোক, 


এদের খাওয়াতে দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হ'য়ে পড়তে পারে। এ 
অবস্থায় কি বলেন?” সে কথ৷ গুনে কে? বাবা'র তখন গ্রামবাসী- 
দের ছুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপুর্ব করুণার . 
আবেশ হইয়াছে । বলিলেন দুর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। 
আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নাই, এদের ছেড়ে যাব না 1” 
এই বলিয়া বালকের স্তার গে খরিয়। দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন 
করিলেন। “মধুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়! 'বাবা'র 
কথামত সকল কাৰ্য্য করিলেন। [লী ১৭] 


a 


> 


৯৩০ বাহ্গলার ছুই ঠাকুর 
৫1 শাপে বর 


নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর কীর্তন শুনিতে আর্িলেন, কিন্ত 
ঘার অর্গলবদ্ধ থাকায় বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। 
- ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা। 
আরদিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞ্া-_॥ 
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ । 
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুম্মুখ_॥ 
সংসারস্থখ তোমার হউক বিনাশ । 
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ [চ ১১৭] 


কোন কারণে জ্যেষ্টভ্রাতা হলধারীর লোকে ভিতরে ভিতরে নিন্দা 
করিতেছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলেন। 
হলধারী তাহাতে হিতে বিপরীত বুঝিয়া রোষভরে কহিলেন, “কনিষ্ঠ হ'য়ে 
তুই আমাকে অবজ্ঞা করলি? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে 1 

“এ ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন রাত্রি ৮৯টা আন্দাজ সময়ে 
ঠাকুরের *তালুদেশ সহসা সাতিশয় সড়সড়, করিয়া মুখ দিয়! সত্যসত্যই - 
রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন__“সিমপাতার রসের মত 
তার মিদ্‌ কাল রং--এত গাঢ় যে কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং 
কতক মুখের ভিতরে জমিরা গিয়া সম্মুখের দাতের অগ্রভাগ হইতে ' 
বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়। 
ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামল না 
দেখিয়া বড় ভয় হইল। "ঠাকুর-বাড়ীতে সেদিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ 
সাধু আসিয়াছিলেন।-“রক্তের রং ও মুখের ভিতরে যেস্থানটা হইতে 
উহা নিত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন_ভয় নাই, 
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রক্ত বাহির হইয়া বড় ভালই হইরাছে। দেখিতেছি, তুমি 
যোগসাধনা «করিতে । হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও 
এরূপ হইতেছিল। ন্ুবুসপা্ার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতে- 

»ছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা বে..নির্গত হইবার পথ আপন! আপনি 
করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল হইল; কারণ জড়- 
সমাধি হইলে উহা কিছুতেই ভাঙ্গিত না।”* [লী ৩৮] 


৬। তীর্থভ্রমণ 
(ক) কাশী- প্রয়!গ- বৃন্দাবন 
মহাগ্রভু পদত্রজে পুরী হইতে ঝারিখণ্ডের পথে কাশী গমন করেন। 
সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামে নিঞ্ধমনা ব্রাহ্মণ ও সেই ব্রাহ্মণের এক বিপ্র- 
ভৃত্য। ভট্টাচাৰ্য্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়! স্বয়ং পাক করিয়। মহাপ্রভুকে 
ভোজন করাইতেন ; বিপ্র বক্ত্রাধুভাজন” বহিয়া চলিত। নির্জন দিঞ্ধ 
বনপথে কঞ্চনাম করিতে করিতে মহাপ্রভু নিজানন্দে বিভোর হইয়া 
চলিতেন। 
কাশীতে তপন-মিশ্রের ঘরে দিন দশ থাকিয়া মহাপ্রভু ম।ণকর্ণিকায় 
স্নান এবং ৬বিশ্বেখর ও ৬বিন্দুমাধব দর্শন করিলেন। তথ! হইতে__ 
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল বেণীন্নান। 
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান ॥ 
পরয়াগে তিনদিন থাকিয়া তিনি মধুরার পথে চলিলেন। মধুরামণলে 
প্রবেশ করিতেই উহার ভাবপ্রেম শতধারে উছলিয়া উঠিল। 
প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময় 
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়॥ 
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যাহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া। 
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া |. 
মথুরায় মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য প্রেমিক বুদ্ধ এক 'ঘনোঁড়িয়া* ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হইল। ও ব্রাহ্মণ তাহাকে সঙ্গে করিরা যাবতীয় 
তীর্থ ও ব্রজমণ্ডলের সকল বন দর্শন করাইয়াছিলেন। আরিটগ্রামে 
মহাপ্রভু লুণ্ততীর্থ “রাধাকুও্” আবিষ্কার করেন। 
প্রেমে গরগর মন রাত্রিদিবসে। 
স্নান-ভিক্ষাি নির্বাহ করেন অভ্যাসে ॥ [চি ২১৭] 


ন্দাবন হইতে তিনি মাঘ-মাসে প্রয়াগ হইয়া পুনরায় কাণীতে 


আসিলেন এবং তথায় ছুইমাস থাকিয়া ঝারিখণ্ডের পথে পুরী প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 


ঠাকুর ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মথুরানাথ বহু আত্মীয়স্বজন 
সমভিব্যাহারে মাঘের মাঝামাঝি তীর্ঘবাত্রা করেন। এজন্য রেল- 
কোম্পানীর নিকট হইতে হিনথানি গাড়ী রিজার্ভ করা হয়। প্রথমতঃ 


ঝারিখণ্ডে ৬বৈগ্ভনাথকে দর্শনাদি করিয়া তাহারা কয়েকদিন তথায় .. 


বাস করিলেন। : * 

বৈদ্ধনাথ হইতে তাহারা বরাবর কাশীতে আসিলেন | ঠাকুর 
ভাবচক্ষে ন্বরণময়ী কাশী’ দর্শন করিয়াছিলেন। হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া 
তিনি প্রত্যহ ৬বিশবনাথজাউর মন্দিরে যাইতেন এবং যাইতে যাইতে 
পথেই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। ৬কেদারনাথের মন্দিরেও তাঁহার 
।বশেষ ভাবাবেশ হইত। 

পাচসাত দিন কাশীতে থাকিবার পর ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগ 
যাইয়।পুণ্যসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরা্ি বাস করিলেন। প্রয়াগ হইতে কাশীতে 
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ফিরিয়া এবং একপক্ষ তথায় বাস করিয়া তাহারা শ্রীবুন্দাবন দর্শন করিতে 
অগ্রসর হইকুলন। 

বৃন্দাবনে ঠাকুর প্রায় সর্বদাই ভাবাবেশে থাকিতেন এবং সেইজন্ত 
পাল্কি ভিন্ন চলিতে পারিতেন না। বীকাবিহারী-মুত্তি দর্শন করিয়া 
তিনি আত্মহারা! হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন এবং 
গিরিগোবর্ধন দেখিয়া ভাবাবেশে উহার শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
সন্ধ্যার সময় রাখাল বালকের! যখন গরুর পাল লইয়া যমুন৷ পার 
হইতেছে, তাহাদের ভিতর পিঞুচ্ড় গোপালকুষ্ণকে দেখিতে পাইয়া 
প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। , 

একপক্ষ কাল আন্দাজ শ্রীবৃন্বাবনে থাকিয়া তাহারা পুনরায় কাশীতে 
আসিলেন' এবং তথায় বৈশাখ পর্য্যন্ত থাকিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতা 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। বৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাঁধাকুণও ও শ্ঠামকুণ্ডের 
রজ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, উহার কিয়দংশ পঞ্চবটার চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
দিয়া এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটারে স্বহত্তে প্রোথিত করিয়া বলেন, 
“আজ থেকে এইস্থান শ্রীবুন্দাবনতুল্য দেবহুমি হ’ল? 


| (খ) গয়া-পুরী-দক্ষিণদেশ 

গয়াধামের সঙ্গে “চৈতন্য ও শ্রীরামক্্চ ছুইজনেরই বিশেষ সম্বন্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভু গয়াতে পিতৃক্ত্য করিতে আনিয়া 
্রীমৎ ঈ্বরপুরীর নিকট মন্তরদীক্ষিত ও ভগবদ্প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। 
গয়াতে ঠাকুরেরু পিতাকে গদাধর স্বপ্ন দিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্ররূপে 
অবতীর্ণ হইবেন । Le 

পুরীধামে মহাপ্রভু স্দীর্ঘকাল এখবরিক ভাবের আবেশে অতিবাহিত 
করিয়া অপ্রকট হন। ভগৎপ্রেম বিতরণ করিতে করিতে, দর্শনাদি 
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দানে অগণিত লোককে কৃতাৰ্থ করিয়া, এবং জনপদের পর জনপদ 
পবিত্র করিয়া, মহা প্রভু পদক্রজে সমগ্র দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ'করেন। 

ঠাকুর তাহার শরীর-মনের উৎপত্তিস্থল গয়াধামে এবং শ্রীচৈতন্তের 
অপ্রকটস্থল পুরীধামে যাইতে চাহেন নাই. তিনি বলিতেন, ও ছুই 
স্থানে গেলে তাহার শরীর থাকিবে না_-এমন গভীর সমাধিস্থ হইবেন 
বে, তাহার মন আর মনুয্যলোকে ফিরিয়া আসিবে না। দক্ষিণভারতে 
তাহার যাওয়া! হয় নাই। 

যে সকল স্থানে ঠাকুর প্রকটকালে স্বয়ং যাইতে পারেন নাই, সেই 
সকল স্থানে তদীয় স্বরূপাভিন্না সহ্ধর্থিণী শ্রীমতী সারদাদেবীকে 
যাইতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছান্ুসারে প্রীন্রীমা একবার গয়াতে 
বাইয়া শ্রীগদাধর-পাদপন্মে পিওদান করিয়াছিলেন, তিনবার "পুরী গিয়া 
দারুতর্গ ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলেন, এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত 
গিয়া সমগ্র 'দাক্ষিণাত্য পবিত্র ও বহু নরনারীকে দর্শন ও শ্রীচরণীশ্রর 
দানে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। 


৭। দাক্ষিণাত্য হইতে ভক্তিগ্রন্থ আনয়ন 
প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্য ভক্তিধর্শের জন্য প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু 
দাক্ষিণাত্যে পরিত্রমণ-কালে পরস্থিনী-ভীরে ব্রিহ্ধসংহিতা-পঞ্চমাধ্যায়” 
প্রাপ্ত হন, এবং কৃষ্ণবেথা-তীরে “কষ্ণকর্ণামৃত” শ্রবণ করেন। এ ছুই 
পু'থির যত্বক্বত নকল মহারদ্রজ্ঞানে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি উত্তর 
ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন । 


ঠাকুরের মানসপুত্র, স্বরূপে তদভিন্ন প্রীরাখাল (স্বামী বরহ্ানন্দ) 
দাক্ষিণাত্যে 'অষ্টোত্তরশত-নামরামার়ণ” গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। তিনি 
এ ন্ম-রামার়ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়া বহুসংখ্যার মুদ্রিত করিয়া বিতরণ 
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করেন। তাহারই চেষ্টায় ও আগ্রহে এ নামরামারণ-গান কেবল 
বাঙ্গলায় নক্চে, সমগ্র উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছে। 


৮। স্পর্শ দ্বারা ভাব-সংক্রমণ 
“কোন ব্যক্তি ঠাকুরের মতের বিরোধী হইয়া তাঁহার সহিত 
বাদানুবাদ, আরম্ভ করিলে, অথবা কোন কারণে তাহার প্রতি বিরুদ্ধ- 
"ভাবাপন্ন হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে, ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে 
তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ করিতেন এবং এরূপ করিবার পরমুহ্র্ভ 
হইতে তাহারা তাহার কথা মানিয়া লইতে থাকিত।” [লী ৫1৯২২] এরূপ 
স্পর্শ দ্বারা ঠাকুর বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তির মনে নূতন ভাব সংক্রামিত 
করিতেন। ফলে এঁ ব্যক্তির অহঙ্কার দমিত হইত, বুদ্ধি নির্মল হইয়া 
তাহার কথাই সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিত, এবং এ ধারণার বিরুদ্ধে 
কাজ কয়! ভবিষ্যতেও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত। 
মহাপ্রভুর জীবনলীলায়ও অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় 
মুসলমান-রাজত্বে বিধন্্ী কাজী সংকীর্তনের বিরোধী হইয়াছে, যদি 
তাহার মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন কিছু আনিতে পারা না যায়, তাহা হইলে 
আজ অত্যাচার বন্ধ করিলেও কাল আবার সে সংকীর্ভনদলের উপর 
অত্যাচার করিবে । "সম্ভবতঃ সেই কারণেই__ 
..- মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া । 
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছু'ইয়া ॥ 
তোমার মুখে কৃষ্ণচনীম__এ বড় বিচিত্র 
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র ॥ 


১৩৬ বাহ্গলার হুই ঠাকুর 
*** একদান মাগি হে তোমায়। 
সংকীর্তনবাদ [বাধা] যৈছে না হয় নদীয়ায়॥ 
কাজী কহে-_-মোর বংশে যত উপজীবে। 
তাহাকে তালাক [শপথ] দিব কীর্তন না বাধিবে ॥ 
[চ ১১৭] 


৯। ভক্তের জন্য ক্রন্দন ও মিলনে উল্লাস“ 
শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামক্্চ - উভয়েই ক্রদন করিতে করিতে, আকুল 
আহ্বান করিয়া, দূরস্থিত অন্তরঙ্গ ভক্তকে সমীপে আনয়ন করিয়াছেন 
এবং এঁরূপে মিলিত হইবার পরেও, কিছুদিন তাহাদিগকে দেখিতে না 
পাইলে আবার তাহাদের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। 
তত গৌররায়। 
‘পুণ্ুরীক’ নাম বলি কান্দে উচ্চ-রায় ॥ 
‘পুণ্ডরীক আরে মোর বাপ রে বন্ধু রে! 
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপ রে!» 
মহাপ্রভুর ছূর্বার আকর্ষণে শ্রীপুগ্তরীক বিগ্ানিধি চট্টগ্রাম হইতে 
নবদ্বীপে আসিলেন। যখন ভক্ত-ভগবানে মিলন হইল, তখন বিষ্টা- 
নিধিকে কোলে করিয়া টু 
পুণ্ডরীক বাপ!” বলি কান্দেন ঈশ্বর 
‘বাপ দেখিলাঙ আজি নয়নগোচর’ ॥ 


বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীাগৌর্সুন্দর। 
প্রেমজলে সিঞ্চিলেন তার কলেবর ॥ 
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প্রভু বোলে__-আজি শুভ প্রভাত আমার। 

বাজি মহামঙ্গল বাসিয়ে আপনার ॥ 

নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাঙ শুভক্ষণে । 

দেখিলাউ প্রেমনিধি সাক্ষাতে নয়নে ॥ [ভা ২৭] 


অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আগমনের পূর্বে, ঠাকুর তীহাদিগের সহিত 
মিলিত হইবার বাসনায় কতখানি ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে 
নিজেই বলিয়াছেন? “**দিবাভাগে””এ ব্যাকুলতা! হৃদয়ে কোনরূপে 
ধারণ করিয়া 'থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া 
যখন বিষবৎ বোধ হইত তখন ভাবিতাম তাহারা সকলে আসিলে 
ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক 
উপলবিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লথু করিব ।***কাহাকে 
কি বলিব, কাহাঁকে কি দিব, এসকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকি- 
তাম ৷“ধখন সন্ধার সমাগম হইত,-“মনে হইত আবার একটা দিন 
চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না। যখন দেবালয় আরা- 


ব্রিকের শঙ্খঘণ্টা-রোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাঝুদিগের কুঠির 


উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে 
উচ্চৈঃস্বরে ‘তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে--তোদের না দেখে 
আর থাকতে পাঁরচি না" বালিয়া চীৎকারে গগন পূর্ণ করিতাম 1”** 


কয়েকদিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল 1” 


[লী ৩২১] 

অন্তরঙ্গ ভক্তগণের ভিতর শ্রীনরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দের জন্য 
ঠাকুর সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন । নিরন্তর ছয় 
মাস সেই ব্যাকুলতার বিরাম হয় নাই। দেবালয়ের নির্জনস্থান ঝাউ- 


তলায় গিয়া ‘ওরে তুই আয় রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারচি 
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না’ বলিরা খানিকক্ষণ ডাক ছাড়িয়া কীদিয়া তবে তিনি নিজেকে সামলা- 
ইতে পারিতেন। 


শরীনরেন্্নাথের বিরহে ঠাকুর যেমন ব্যাকুল হইতেন, মিলনে আবার 


তেমনি উল্লসিত হইর। উঠিতেন। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন ঃ “নিফারণে * 
একজন অপরকে যে এতদূর ভালবাসিতে পারে, ইহা আমাদিগের ইতি- 


পূর্বের জ্ঞান ছিল না। নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেম দর্শন করিয়াই 
বুঝিতে পারিয়াছি, কালে সংসারে এমন দিন আসিবে যখন মানব মানবের 
মধ্যে ইশবর-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সত্যনত্যই এরূপ নিধারণে ভালবাসিয়া 
ককতক্কতার্থ হইবে ৷’ [লা ৫1৫] 


১০) আসন্ন বিপদে ভক্ত-রক্ষা 


মহাপ্রভুর প্রিরপার্ধদ রামানন্দ-রায়ের পিতা ভবানন্দ-রায় সপরিবারে 
তাঁহার ভক্ত।  ভবানন্দের পঞ্চপুত্রের অন্ততম গোপীনাথ পষ্টনায়ক 
উড়িষ্যা-রাজ্যের প্রদেশবিশেষের শাসনকর্তা ছিলেন। বিষয়ভোগে 
অমিতব্যয়ী হওয়ার জন্য তিনি সমুদয় রাজকর পরিশোধ, করিতে অসমর্থ 
হন_ছুইলক্ষ কাহন বাকী থাকিয়া বার। একে রাজধনের অপব্যয়, 
তাহার উপর রাজপুত্রকে পরিহাস করার জন্য রাজপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়৷ গোপী- 
নাথকে 'চাঙ্গে’ চড়াইয়! নীচে খড়া পাঁতিলেন, এবং ভয় দেখাইয়া কার্য্য- 
সিদ্ধি করিবার মানসে তাহার ভাই বাণীনাথ গ্রভৃতিকেও বাধিয়! লইয়া 
গেলেন । পরপর চারিবার লোক আসিয়া মহাপ্রভুকে সেই কথা জানাইল, 
স্বরপাদি ভক্তগণও গোপীনাথের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতে তাহাকে 
অনুরোধ করিলেন। গোপীনাথের অজিতেন্িয়তার জন্য তিরস্কার করিয়া, 
এবং স্বয়ং সন্যাসী হইয়া কিছুতেই রাজদ্বারে প্রার্থী হইতে পারিবেন না 


_ বলিয়া, মহাপ্রভু বাহিরে একান্ত উদাসীনতা দেখাইলেন, কিন্তু তাহারই - 
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ইচ্ছাশক্তিতে ও পরোক্ষ প্রেরণার ঘটনার মোড় ফিরিয়া গেল। রাজা 
গোপীনাথবে? চাঈ হইতে নামাইয়া আনিলেন, প্রাপ্য ছুইলক্ষ কাহন 
ছাড়িয়া দিলেন, এবং পুনরায় তাহাকে পূর্ব্পদে নিযুক্ত করিয়া তীহার 
* বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। 


অন্ট জমিদারের সহিত বিবাদে হঠকারী মথুরানাথের হুকুমে লাঠা- 
লাঠি ও মানুষ খুন হইয়া গিরাছে। বিপন্ন মথ,র ঠাকুরের কাছে সকল 
দোষ অপকটে স্বীকার করিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিলেন__বাবা, রক্ষা 
কর।» ঠাকুর প্রথমে চটির গিয়া ভর্খসনা করিয়া বলিলেন, ‘তুই শালা 
রোজ একটা হাঙ্গাম! বাধিয়ে এসে ব+লবি, রক্ষা কর--আমি কি ক'রতে 
পারি? মা, নিজে বুঝগে যা--আমি কি জানি?’ তারপর মথুরের 
কাতরত৷ দেখিয়া বলিলেন, 'যাঃ, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।' সেই বিপদ 
কাটিয়া গেল-_প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষিত 
ও বিশেষ'সন্মানিত হইল! 


১১1 নীচকুল ভক্তের গৌরববর্দ্ধন 
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। 
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥ [৩৪] 


মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত এই উক্তি প্রমাণিত করিবার জন্তই যেন ভক্ত- 
শিরোমণি শ্রীহরিদাস মুসলমানকুলে অবতীর্ণ বা পালিত হইয়াছিলেন। 
মহাপ্রভু তাঁহার’দ্বারা নামমাহাত্ম-প্রচার-ূপ শ্রেষ্ট কার্ধ্য সংসাধিত করিয্া- 
ছিলেন। ন্মার্ভীচারনিষ্ঠ শ্রীমদ্বৈতপ্রভু হরিদাসের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব খ্যাপন 
করিবার জন্তই জাতি-ব্রাহ্মণগণের সাক্ষাতে তাহাকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন 
করাইয়াছিলেন। আর মহাপ্রভু তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ 
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এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। 
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ় | 


তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে । 

নিরন্তর আছি আমি তোমার শরীরে ॥ [ভা ২১০] 
বৃদ্ধ হরিদাস দেহরক্ষার কাল সন্নিকট জানিয়া মহাগ্রভুকে নিবেদন 

করিলেন £ 

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমলচরণ। . 

নয়নে দেখিয়ু তোমার চান্দবুদন ॥ 

জিহবায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম। , 

এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িযু পরাণ ॥ 


নানি বে তের দানে? 

এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥ 
সকল, ভক্তের .সাক্ষাতে ভক্তবাঞ্ণ-কল্পতরু তাহার অন্তিম বাসন! অক্ষরে 
অক্ষরে পুর্ণ করিলেন এবং ইরিদাসের পৃতশরীর (কোলে তুলিয়া লইয়া 
প্রেমাবেশে বৃত্য করিতে লাগিলেন। যখন সমুদ্রজলে হরিদাসকে স্নান 
করানো হইল, ‘প্রভু কহে__সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল? ভক্তগণ হরি- 
দানের পাদোদক পান করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীহস্তে তাহার দেহে 
বানুকা দিলেন এবং সিহহদ্বারে আসিয়া পসারিগণের নিকট অচল পাতিয়া 
প্রসাদান্ন ভিক্ষা মাগিলেন--তীহার মহোৎসব করিবেন ব্বলিয়া ৷ ভিক্ত- 
গণকে প্রসাদ পাইতে বঙাইর়া মহাপ্রভু ্বয়ং পরিবেশন করিতে গেলেন 
এবং ভোজনান্তে হরিদানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে সখেদে 
কহিলেন £ 


€ 
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হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি। 
ট্রাহা বিন্ু রত্বশুন্য হইলা মেদিনী ॥ [চ ৩১১] 
কামারপুকুরের কামারকন্তা বালবিধবা “ধনী” শ্রীগদাধরের ধাই-মা 
"ও ভাঁহাতে বাৎসল্যযুক্তা ছিলেন। শ্রীগদাধর তাঁহার হস্তে আহার্য্য গ্রহণ 
করিতেন, এবং তীহার প্রার্থনায়, উপনয়নকালে তাহাকে ভিক্ষামাতা 
করিবেন বলিরা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই বংশে ত্রাঙ্মণেতরজাতীয়া 
নারীকে ভিক্ষামাতা করার রীতি ছিল না, এবং কোন কালে শুদ্রদত্ত 
দানও গ্রাহ হইত না। সকলেই ধনীকে ভিক্ষামাতা করার 
কথায় আপত্তি জীনাইলেন, কিন্ত শ্রীগদাধর দৃঢ়তার সহিত বলিতে 
লাগিলেন ঃ | 
" কখন লব না ভিক্ষা অপরের হাতে। 

না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে ॥ [পু] 
এবং জেদের বশীভূত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিলেন। এই 
একান্তিক সত্যনিষ্ঠা ও ভক্তগ্রীতিই অবশেষে জয়যুক্ত হইল--ধনী তাঁহার 
মাতৃসম্বোধনে ধন্য হইয়া জাতি-কুল পবিত্ৰ করিলেন। 

ঠাকুরের জীবনলীলায় এইজাতীয় ঘটনা অনেক দেখিতে পাওয়া 

যায়। কৈবর্ভজাতীয়া রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে পৌরোহিত্য 
গ্রহণ ও তথীয় বহুবৎসর বাস করিরা ঠাকুর উহাকে মহাতীর্থে পরিণত 
করিয়াছেন-_রাসমণির জন্মকর্ম্ম সার্থক হইয়াছে । ওঁ রাণীরই জামাতা 
মথুরানাথ একাদিক্রমে চৌদ্দ বংসর একান্ত ভক্তির সহিত তীহার সেবা 
করিয়াছিলেন, এবং সুদীৰ্ঘকাল সপরিবারে তাহাকে লইয়া আনন্দ__ 
তাহার সহিত একত্র আহারিবিহার, ভ্রমণ, এমন কি শয়ন পধ্যন্ত-__ 
করিয়াছিলেন!  উচ্চকুলোন্উৰ কোন ভক্তই এরূপ উচ্চ সৌভাগ্যের 
অধিকারী হন নাই। মথরের অন্তিমকালে ঠাকুর 'ছুইতিন ঘণ্টাকাল 


১৪২ বা্লার ছুই ঠাকুর 


গভীর ভাবে নিমগ্ন হন এবং জ্যোতিশ্ময়-পথে দিব্যশরীরে ভক্তের পাশে 
উপস্থিত হইয়া বহুপুণ্যাৰ্জ্জিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরঢ় করাইয়া 
'দেন। 


১২। মাধুৰ্য্য দ্বারা আকর্ষণ 
শ্রীচেতত্রচরিতা মৃত-মহাকাব্যে কবিকর্ণপুর 948 : 
হসিতৈরপি কাংশ্চিদঞ্জসা 
বচনেনাপি তথেতরান্‌ প্রভুঃ। ২. 
কৃপয়া চ কয়াচনেতরা 
নকরোদাত্তমনোরথোৎস্ুকান্‌ ॥১৮।৩৮ ৫ 
প্রভু কাহাকেও হান্ত দ্বারা, কাহাকেও বাক্য দ্বারা, কাহাকেও বা 
ক্রপাবিশেষ দ্বারা ত্বরায় সিদ্ধকাম ও আক করিতেন । y 
শরিস্রীরামক্'শীর্ষক কবিতায় নটকবি গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ 
নিরৈশব্ধ্য আসিয়াছ মাধুরধ্য লইয়ে, 
_ প্রেমে আখি ঝরে, 
মানব, মানব-মাঝে, পরশিতে হিয়ে, 
অমিশ্রিত মাধুর্য অধরে ; « 
পাছে নর নাহি আসে ভরে, 
দীনবেশে ডাক সকাতরে ; 
হরিবারে মনপ্রাণ, কর নাথ আত্মদানঃ 
সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে, 
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান হরে। 
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১৩। ভাবাবেশে নৃত্য 
প্রত্যক্ষতুষটা শ্রীনযনানন। লিখিয়াছেন ১ 
কি না সে স্থখের সরোবরে। 
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে ॥ 
নাচত পথ" বিশ্বস্তরে ৷ 
প্রেমভরে পদ ধরে, ধরণী না ধরে ॥ 
বয়ান কনয়৷ চাদছাদে। 
কত সুধা বরিখয়ে, থির নাহি বাধে ॥ 
রাজহংস প্রিয় সহচরে। 
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোরে ॥ 
" নব নব নটনীলহরী। 
প্রেম-লছিমী নাচে নদীয়ানগরী ॥ [ত ৪২৩১] 
ভাবভরে হেলন _ভাবভরে দোলন 
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি। 
রসভরে গরগর চলই খলই রে . 
গোবিন্দদাস বলিহারি ॥ [ত ৪২২৭] 


পানিহাটার মহোৎসবে ঠাকুরের নৃত্য দর্শন করিয়া স্বামী সারদানন্দ 
লিখিয়াছেন £ “ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে 
তালে তালে কখন অগ্রসর হইতে এবং কখন পিছাইয়া আসিতে 
লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি বেন “সুখময় সায়রে’ মীনের 
সায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও 
চালনাতে এভাব পরিস্দুট হইয়া তাহাতে যে অদৃটপুর্ব কোমলতা ও. 
মাধুষ্যমিশরিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা 


১৪৪ বাঙ্গলার দুই ঠাকুর 


বর্ণনা করা অযম্তব। স্তরীপুরুষের হাবভাবময় মনোুগ্ধকারী নৃত্য অনেক 
দেখিয়াছি, কিন্তু দিব্য ভাবাবেশে আত্মহার৷ হইয়া তাওবনৃত্য করিবার 
কালে ঠাকুরের দেহে. যেরূপ কুদ্রমধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠত, তাহার 
আংশিক ছায়াপাতও এঁসকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই । 
প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইরা তাহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে 
ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত 
নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া গ্রচণ্বেগে সন্থুখস্থ সকল 
পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে__এখনই আবার গলিয়া তরল 
হইয়া উহার এ আকার লোকচৃষ্টির অগোচর হইবে ৷” [লী ৫১০] 


১৪। ভাবাবেশে আহার 
শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামরুষ্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ লোক অপেক্ষা 
অধিক আহার করিতে পারিতেন। শেবাশেবি ‘মহাপ্ৰভু আহার 
অত্যন্ত কমাইরা দিয়াছিলেন, ঠাকুরেরও আহার কমিয়া ঠয়াছিল। 
কিন্তু যে-কোন অবস্থায় এঁশ্বরিক ভাবাবেশে তাহার! দুইজনেই স্থুবহুল 


পরিমাণে খাগ্ঠদ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছেন, অথচ ভঙ্জন্ঠ কখনো অস্থখ হুর 
নাই। 


এশ্বরিক আবেশে মহাপ্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে বিষ্ণু-খট্টায় আসীন 
হইয়া ভক্তপ্রদত্ত আহাৰ্য্য গ্রহণ করিতেছেন £ 
করে করে প্রভুরে যোগায় সর্বব-দাসে । 
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে ॥ 
দধি খায়, ছুগ্ধ খায়, নবনীত খায় । 
আর কি আছয়ে আন-_বোলয়ে সদায় ॥ 


রঙ 
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বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা অরক্ষিত ৷ 
গে নারিকেল-জল শন্তের সহিত ॥ 
কদলক, চিপিটক, ভজ্ভিত-তগুল। 

আর বার আন-_বোলে, খাইয়া বহুল ॥ 


কপূর তাম্ব'ল আছে শুনহ গোসাঞি। 
প্রভু বোলে-_তাই দেহ কিছু চিন্তা নাই ॥ [ভা ২৮] 


গৌড়ের ভক্তগণ পুরী, আপিয়াছেন। তাহারা পৈড়, নাড়ু, 
পিঠাপানা ইত্যাদি উত্তম প্রসাদদ্রব আনিয়া মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের 
হাতে দিক্ষা অনুরোধ করেন, ‘ইহ! যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি ॥ 
কিন্ত মহাপ্রভৃকে সেই দ্রব্য দিতে গেলেই বলেন, ধরি রাখ ।* ধরিতে 
ধরিতে ঘরের এককোণ ভরিয়া গেল। গোবিন্দ সপৈন্তে চি 


করিলেন £ 


১৩ 


আচার্ধ্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে । 


তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥ 


তুমি সে না খাও, তার! পুছে বারবার ৷ 
কত বঞ্চনা করিব, কেমতে আমার নিস্তার ? 

প্রভু কহে _আদিবশ্ঠা দুঃখ কাহে মানে?" 

কে কি দিয়াছে, সব আনহ এখানে ॥ 

শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল। 

আর কিছু আছে ? বলি গোবিন্দে পুছিল ॥ [চ ৩1১০] 


) 
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ঠাকুর কামারপুকুরে আছেন। পেটের অন্গথ হওয়ায় রাত্রে 
দুধবালি খাইয়া শরন করিয়াছেন। খানিক পরে ভাবাবেশে টলিতে 
টলিতে ঘরের বাহিরে আদিলেন এবং রামলালের মাকে সন্বোধন 
করিয়া বলিলেন, ‘তোমরা সব শুলে বে? আমাকে কিছু খেতে না 
দিয়ে শুলে যে? 

রামলালের মা_ওমা, সেকি গো? তুমি যে এই খেলে! 

/ঠাকুর__কৈ খেলুম? আমি ত এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি--কৈ 
খাওয়ালে? 

রামলালের মা থালায় করিয়া মুড়ি আনিয়া ঠাকুরের সন্মুখে ধরিলেন। 
তাহাতে বালকের স্তার রাগ করিয়া ঠাকুর পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন 
ও বলিতে লাগিলেন, শুধু মুড়ি আমি খাব না” অগত্যা রামলাল 
সেই গভীর রাত্রে দোকানে যাইয়া মিঠাই কিনিয়া আনিলেন। একসের 
মিঠাই ও সহজ লোকে বত খাইতে পারে তদপেক্ষা অধিক মুড়ি থালায় 
ঢালিয়া দেওয়া হইলে ঠাকুর সানন্দে খাইতে বদিলেন এবং দেখিতে 
দেখিতে সমন্তই খাইয়া ফেলিলেন! [লী ২১] 

এইজাতীয় ঘটনা প্রায়ই ঘটত । 


সৃক্ষাদেহে কীর্ভনানন্দ 
পানিহাটা-গ্রামে শনিত্যানন্দপ্রহু বখন সপাধদ বিরাজ 
করিতেছিলেন, তখন একদিন ভক্তেরা সকলেই অতি-অগ্রত্যাশিতভাবে 


দমনক-পুপ্পের সুগন্ধ অন্গভব করিতে থাকেন। দিব্যৃষ্টি ৮7 
কহিলেন £ 


*** শুন সভে পরম রহস্ত। 
তোমরা সকল ইহা জানিবা অবশ্য ॥ 


বিবিধ প্রসঙ্গ ১৪৭ 


চৈতন্যগোসাঞি আজি শুনিতে কীর্তন । 
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥ 
স্ববাঙ্গে পরিয়! দিব্য দমনক-মাল!। 
৪ এক বৃক্ষে অবল্ম্ব করিয়া রহিলা ॥ 
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক-গন্ধে । 
চতুর্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥ 
তোম! সভাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে । 
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে ॥ [ভা ৩৫] 
স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন £ এক সময়ে তিনি 
দূরস্থ দেবদেবীর মূত্ডি দর্শন অথবা কীর্ভনাদি শ্রবণ করিতে অভিলাষী 
হইলে, দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিষ্বের ন্যায় তাহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট এক 
সন্যাসী যুবক তাঁহার শরীর হইতে বাহির হইয়া! জ্যোতিশ্শয়পথে সেই 
কল স্থানে বাইতেন এবং ইচ্ছামত কিছুকাল আনন্দ ভোগ করিয়া 
পুনরায় এপথে আপিয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করিতেন । 
১৬। পুনরব্তার-প্রসঙ্গ 
মহাপ্রভু'সন্্াস করিবেন জানিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বিষ হইবাছেন। 
তিনি এই বলিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দিতেছেন £ 
-* তোমরা! চিন্তহ কি কারণ। 
তুমি-সব যথা, তথা আমি সর্বক্ষণ ॥ 
তোমা সভার জ্ঞান, আমি সন্ন্যাস করিয়া । 
চলিবাউ আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া ॥ 
সর্ববথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে । 
তোমা ভা আমি না ছাঁড়িব কোনক্ষণে ॥ 


১৪৬ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


ঠাকুর কামারপুকুরে আছেন। পেটের অন্ধ হওয়ায় রাত্রে 
দুধবালি খাইয়া শয়ন করিয়াছেন। খানিক পরে ভাবাবেশে টলিতে 
টলিতে ঘরের বাহিরে আদিলেন এবং রামলালের মাকে সম্বোধন 
করিরা বলিলেন, “তোমরা সব শুলে যে? আমাকে কিছু খেতে না 
দিয়ে গুলে যে?” 

রামলালের মাঁ__-ওমা, সে কি গো? তুমি যে এই খেলে! 

/ঠাকুর-_কৈ খেলুম? আমি ত এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি-_-কৈ 
খাওয়ালে? 

রামলালের মা থালায় করিয়া মুড়ি আনিরা ঠাকুরের সন্মুখে ধরিলেন। 
তাহাতে বালকের স্তার রাগ করিয়া ঠাকুর পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন 
ও বলিতে লাগিলেন, শুধু মুড়ি আমি খাব না অগত্যা রামলাল 
সেই গভীর রাত্রে দোকানে যাইয়া মিঠাই কিনিয়া আনিলেন। একসের 
মিঠাই ও সহজ লোকে যত খাইতে পারে তদপেক্ষা অধিক মুড়ি থালায় 
ঢালিয়৷ দেওয়া হইলে ঠাকুর সানন্দে খাইতে বসিলেন এবং দেখিতে 
দেখিতে সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন! [লী ২1১] 

এইজাতীয় ঘটনা প্রায়ই ঘটত ৷ 


১৫। সৃন্মমদেহে কীৰ্ভৃনানন্দ 
পানিহাটা-গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দপ্রহু যখন সপাধদ বিরাজ 
করিতেছিলেন, তখন একদিন ভক্তেরা সকলেই অতি-অপ্রত্যাশিতভাবে 


দমনক-পুষ্পের সুগন্ধ অঙ্গুভব করিতে থাকেন। দিব্যদৃষ্টি PA 
কহিলেন £ 


** শুন সভে পরম রহস্ত। 
তোমরা সকল ইহা জানিবা অবশ্য ॥ 


বিবিধ প্রসঙ্গ ১৪৭ 


চৈতন্যগোসাঞি আজি শুনিতে কীর্তন । 
নুলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥ 
সৰ্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা। 
০ এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা ॥ 
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক-গন্ধে ৷ 
চতুদ্দিগে পুর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥ 
তোম! সভাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে ৷ 
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে ॥ [ভা ৩৫] 
স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ঠাকুর বলি্সাছিলেন £ এক সময়ে তিনি 
দূরস্থ দেবদেবীর মৃত্তি দর্শন অথবা কীর্তনাদি শ্রবণ করিতে অভিলাষী 
হইলে, দর্পণ দৃষ্ট গ্রতিবিষের ন্যায় তাহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট এক 
সন্ন্যাসী যুবক তাঁহার শরীর হইতে বাহির হইয়া জ্যোতির্শয়পথে সেই 
কল স্থানে যাইতেন এবং ইচ্ছামত কিছুকাল আনন্দ ভোগ করিয়া 
পুনরায় পথে আসিয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করিতেন । 
১৬। পুনরবতার-প্রসঙ্গ 
মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিবেন জানিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তের! বিষণ হইয়াছেন ।. 
তিনি এই বলিয় তাহাদিগকে প্রবোধ দিতেছেন £ 
--* তোমর! চিন্তহ কি কারণ । 
তুমি-সব যথা, তথা আমি সর্বক্ষণ ॥ 
তোমা সভার জ্ঞান, আমি সন্ন্যাস করিয়া । 
চলিবাউ আমি তোম! সভারে ছাড়িয়া ॥ 
সৰ্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে। 
তোমা নভা আমি না ছাঁড়িব কোনক্ষণে ॥ 


১3৪৮ বাঙলার দুই ঠাকুর 


সর্ববকাল তোমরা সকল মোর সঙ্গ । 
এই জন্ম হেন না জানিবা__জন্ম জন্ম ॥ ; 
এই জন্মে যেন তুমি-সব আমা অঙ্গে । ' 
নিরবধি আছ সঙ্গীর্তন-সুখ-রজে ॥ 
এইমত আছে আর ছুই অবতার । 
- কীর্তন-আনন্দ রূপ হইব আমার ॥ 
তাহাতেও তুমি-সব এইমত রঙ্গে ৷ 
কীর্তন করিবা মহাস্থুখে আমা সঙ্গে ॥ [ভা ২২৬] 


ঠাকুর বলিয়াছেনঃ “আর একবার আসতে হবে” [ক ৪৮২] 
[ কলিকাতার ] “বাুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।” 
[ক ৪২৪1২] তখন অনেক লোক মুক্ত হবে; আর যারা না হবে, 
মুক্তির জন্যে তাদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে । [লী ৩1২১] 

ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ের উক্তি আলোচনা করি৷ ইহাই বুঝা বার 
বে, অদুর ভবিষ্যতে আগমন সন্বন্ধেই তিনি "আর একবার আসতে হবে? 
বলিয়াছেন। এই আগমনও যে বাল! দেশেই ঘটবে তাহা শ্রীরাম | 
ভক্ত-জননী শ্রীমতী সারদাদেবীর উক্তি হইতে জান সায়। 


১৭! দর। 
একদিন শ্রীমন্দিরে দয়াল ঠাকুর । 
দুনয়নে বারিধারা কাদেন বসিয়া । 
এই বলি তাপে তপ্ত জীবের লাগিয়া ॥ 
কি হইল ওমা কালী, দেখ মম গার । 
সতত অস্থির, বল মাত্র নাহি তায় ॥ 


বিবিধ প্রসঙ্গ ১৪৯ 
চলিতে অসক্ত পদ--আদতে না চলে৷ 
কোথ| পাই, চাই যান, কোথা যেতে হলে ॥ 
কেবা দিবে গাঁড়ীভাড়া নিত্যই আমায় । 
জীবের কল্যাণে বড পড়িলাম দায় ॥ 
নদীয়ায় গৌরচন্দ্র বীর বলবান্‌। 
দ্বারে দ্বারে ফিরে কৈলা জীবের কল্যাণ ॥ 


ব্যয়কুষ্ঠ জীবকুল আসক্ত কার্চনে। 
কড়া-ব্যয়ে ঘোড়া যার এই ভাবে মনে ॥ [পু] 


০ 


একাদশ অধ্যায় 


শ্রীরামরুষ্ণের অভ্যুদয়ে গৌর-ভ্ত-জগতে আলোড়ন 
১1 রঙ্গমঞ্চে চৈতগ্যলীল| £ 


ব্রজনাথ বিদ্তারত্ের শ্রীগৌরাদ্দের পুনরাবির্ভাব 
সম্বন্ধে নিশ্চরতা 


শক্তিমান্‌ নটকবি শ্রীগিরিশচন্্র ঘোব নাটকাকারে শ্রীচৈতন্থলীল। 
গ্রধিত করিয়াছেন। সুদক্ষ শিল্পীর রচনা তদনুরূপ প্রবোজনা ও অভিনরে 


জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার রঙঈ্গমঞ্চে যেন ভক্তিপ্রেমের বান, 
ভাকিয়াছে। 


মুগ্ধকর গীতগুলি ভক্তিপ্রেমে ভরা ৷ 
চিত্তহর অভিনয়ে শ্রোতা মাতোয়ারা ॥ 
মঞ্চমধ্যে অভিনয় অবিকল হয়| 
অভিনয়ে অভিনয় না হয় প্রত্যয় ॥ 
দেখিতে চৈতন্থলীলা ব্যগ্ৰ এত লোকে । 
পেটে না খাইয়া কড়ি দেখিবারে রাখে ॥ 


দুরদূরাঞ্চলে কথা এত রাষ্ট্র হর । 
অনেকে দেখিতে আসে অর্থ করি ব্যয় ॥ 
গোউর-ভকতে উঠে আনন্দ অপার । 
শুনিয়া চৈতন্থগীত মুখে যার তার ॥ 


0 
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) ব্রজ-বিদ্যারত্ব নামে ভক্ত একজন । 

* নবদ্বীপে বাস, জেতে গোস্বামী ব্রাহ্মণ ৷ 
গোর'-ধ্যান গোরা-জ্ঞান গোরা-পদে মতি । 
গোউর-চরণ সেবে ঘরে দিবারাতি ॥ 
মূরতি রাখিয়া ঘরে অতি ভক্তিভরে । 
মঞ্চে লীলা অভিনয় শুনিলেন পরে ॥ 
কহিল! মথুরানাথে আপন নন্দনে । 

. গোপ্যকথা, সেইহেতু ডাকিয়া গোপনে) 
সুখের বারতা কিবা পাই শুনিবারে । 
গৌরলীলা অভিনয় মঞ্চের ভিতরে ॥ 
নিশ্চয় বুঝিবে মনে, সন্দ নাহি তায় । 
পুনরায় গৌরচন্দ্র উদর ধরায় ॥ 
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ যতেক তাঁহার । 
প্রচারিতে ভক্তিমূল লীলা আপনার ॥ 
বার্দক্যপ্রযুক্ত আমি যাইতে অক্ষম ৷ 
জানিতে যথার্থ তত্ব করহ গমন ॥ 


জনক যেমন, তার তেমতি নন্দন ৷ 
সহরে আসিয়া করে গোউরান্বেষ্ণ ॥ 


অভিনয়ে শুনিয়া ভকতিমাখা গীত ৷ 
ভক্তিমান্‌ ব্রান্মণ-সন্তান বিমোহিত ॥ 


১৫১ 


১৫২ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


উতলে আনন্দে হিয়া পুলক অপার ৷ 
দ্রুত ধায় দেখিবারে কেবা নাট্যকার ॥ 
আত্মহারা-_গিরিশে করিয়া দরশন | 

] বাসনা-_ধুলায় লুটে ধরিয়া চরণ ॥ 


আশীষিল হাত তুলি গিরিশে প্রচুর । 

মশোবাঞ পূৰ্ণ তোর করুন গোউর ॥ 

কায়মনোবাক্যে আমি করি আশীববাদ। 

পাইবে পরমগ্র, পুর্ণ হবে সধি ॥ [পু] 


২। ঠাকুরের চৈতন্যাসন গ্রহণ £ 
ভগবানদাজ বাবাজীর মন্তব্য ও উহার পরিণতি 
কলুটোলার হরিসভায় শ্রীমন্তাগবত পাঠ হইতেছিল। শ্রীরামক্বষ্ণ 
ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও একপাশে বসিয়। 
পাঠ শুনিতে লাগিলেন। তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। 
সম্থুখেই ভগবান্‌ ভ্রচৈতনতের উদ্দেশে রচিত আসন ; তাহা যথাবিধি 
পূজিত ও পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়াছে । পাঠক ভক্তিভাবে পাঠ করিতেছেন, 
নিন মহাপ্রভুকেই শুনাইতেছেন; ; শ্রোতারাও অনুরূপ চিন্তায় উল্লসিত 
|| নু 

পাঠ শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আত্মহারা হইলেন এবং সহসা চুটিয়া 
“য়! সেই আসনের উপর দীড়াইয়াই গভীর সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন । 
তাহার জ্যোতিষ মুখে অদৃষ্পূর্বা প্রেমপূর্ণ হাসি, আর উদ্ধে উত্তোলিত 

হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ--যেমন শ্রীগৌরাঙ্গের পটে দেখা যায়। 
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পাঠক পাণ ভুলিয়া গেলেন। বিশিষ্ট ভক্তেরা শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভুকেই 
দর্শন করিতেছি ভাবিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, আর 
সাধারণ লোকেরা বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিলেও একট! অব্যক্ত 
ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ঠাকুরের ভাবপ্রবাহ তখন সকলকেই . 
এক অনির্বচনীয় আনন্দে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে ! 

সেই ভাবের প্রেরণায় সকলে উচ্চরবে হরিধবনি করিয়া নামসংকীর্ত্তন 
আরম্ভ করিলেন। নাম শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের অর্দবাহাদশ| উপস্থিত 
হইল ; তিনি কীর্ভনের দলে মিশিরা উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন, 
তাহাতে কীর্ভনীয়াদের উৎসাহ ও মন্ততা শতগুণে বাড়িয়া গেল । ভাগ্যবান 
ব্যক্তিরাই সেইদিনকার আনন্দ উপভোগ করিলেন__বুঝি বা গোলোকের 
ছবি খরায় প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলেন। 

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আদিলেন। যে দিব্য ভাবপ্রবাহ সকলের 
মনকে উচ্চগ্রামে তুলির! বরিয়াছিল, ক্রমে তাহাতে ভাটা পড়িল। 
উত্তেজনার পরেই আসিল অবসাদ । সেই অবসাদের মুহ্ত্তে হরিসভার 
সভ্যেরা ঠাকুরের শ্রীচৈতন্তাসন অধিকার করাটা উচিত হইয়াছে কি-না, 
*-এবিচার করিতে বপিলেন। ঘোরতর ছন্দ ও বিতণ্ডা উপস্থিত হইল । 
একদল তাহার পক্ষ “সমর্থন করিলেন, অন্তদল করিলেন না। ফলে 
কোন মীমাংসাই হইল না। 

কথা কানে হাটে । বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র উহ! প্রচারিত হইতে _ 
বিলম্ব হইল না। কালনার ভগবানদাস বাবাজীও সেই কথা শুনিলেন। 
শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন, শ্রীরামক্কষ্ণের উদ্দেশে কত কটুকথা কহিলেন, 
এমন কি, তাহাকে ভণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিতেও ছাড়িলেন না৷ 

ঘটনার দিন করেক পরেই ঠাকুর হৃদয় ও মথুরানাথকে সঙ্গে লইরা 
কালনার উপস্থিত হইলেন। প্রত্যুষে নৌকা ঘাটে আসিয়া! লাগিতেই 
মথুরানাথ থাকিবার স্থান ও আহারাদির বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইলেন, এবং 


১৫৪ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


ঠাকুর হৃদয়কে সঙ্গে লইরা শহর দেখিতে বাহির হইলেন। ভগবানদাস 
বাবাজীর আশ্রমের সন্নিকটে আসিয়া ঠাকুর হৃদয়কে কহিলেন, "তুই 
আগে. আগে বা? তারপর নিপ্রের আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকির! 
লইয়া হৃদয়ের পেছনে পেছনে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । 


সেই সময়ে বাবাজীর আসরে কোন বৈষ্ণব সাধুর কথা৷ হইতেছিল। 
সে কোন নিন্দিত কাজ করিয়াছিল, আর বাবাজী তাহার কণ্ঠী কাড়িয়া 
লইয়া তাহাকে সম্প্রদায় হইতে তাড়াইরা৷ দিবেন বলিতেছিলেন। 
সেইকথা শুনিতে শুনিতে আসিয়া, বাবাজীকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর, 
দীনহীনভাবে একপাশে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় প্রণাম করিয়া 
নিবেদন করিলেন, “আমার মাম! ঈশ্বরের নামে কেমন বিহ্বল 
হয়ে পড়েন_অনেকদিন থেকেই এই অবস্থা-_-আপনাকে দেখতে 
এসেচেন। 


কথার অবসরে বাবাজীকে মালা ফিরাইতে দেখিয়! হৃদয় বলিলেন, 
“আপনি এখনো মালা রেখেচেন কেন__আপনি তে সিদ্ধ হরেচেন ?? 
উত্তরে বাবাজী প্রথমতঃ দীনতা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাহার পরেই, , 
বলিলেন, ‘নিজের প্রয়োজন না থাকলেও লোকশিক্ষার জন ওসব রাখা 
দরকার, নতুবা আমার দেখাদেখি লোক ভ্রষ্টাচার হবে 1» 


ভগবানদাসের মুখে বারবার অহঙ্কারস্থচক কথা শুনিয়া ঠাকুর কেমন 
এক ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং একেবারে দীড়াইয়া উঠিয়া 
বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়।৷ বলিলেন, 'কি? তুমি এখনো এত অহঙ্কার 
রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি তাড়াবে? তুমি ত্যাগ ও. 
গ্রহণ ক'রবে £ তুমি লোকশিক্ষা দেবার কে? যাঁর জগৎ তিনি না 
শেখালে তুমি শেখাবে?” বগিতে বলিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিষ্থ 
হইয়া পড়িলেন। সেই আপাদমস্তক আবরণ তখন আর নাই, কটি 


শ্রীরামরুঞ্চের অভ্যুদরে গৌর-ভক্ত-জগতে আলোড়ন. ১৫৫ 


হইতে বুঁপড়ও খুলিরা পড়িয়াছে | ঠাকুর একেবারে দিগন্বর, আর 
তাহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব দিব্য তেজে ভাস্বর ! 

সেই ভাবোজ্জল দিব্যদেহে সিদ্ধ বাবাজী কি দেখিতে পাইলেন, 
কে জানে! সেই শক্তিপূর্ণ কথা তাহার অ্তূর্টি আরও খুলিয়া দিল, 
তিনি বিনীত ও নম্র হইলেন। তারপরে যখন বাবাজী শুনিলেন, ইনিই 
দক্ষিণেশ্বরের সেই পরমহংস বিনি কলুটোলার হরিসভায় শ্রীচৈতন্যাসন 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহার ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা রহিল না। 
পূর্বক্ৃত অপরাধের জন্য ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তিনি পুনঃপুনঃ মার্জনা 
ভিক্ষা করিলেন। ৭ 

মথুরানাথের কাছে ফিরিয়| ঠাকুর বাবাজীর উচ্চাবস্থার অনেক 
প্রশংসা করিলেন। মথুরানাথ বাবাজীকে দর্শন করিতে গেলেন, 
এবং আশ্রমস্থ ৬রাধাকান্তের সেবা ও একদিন মহোৎ্সবের জন্য বিশেষ 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
শ্রীরামক্ু্*-_শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে 


ভ্রীগৌরাজের ভাবে সাধন| 
স্বীয় সাধনকথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন 2 
কিখনও মা এমন অবস্থা ক'রে দিতেন যে নিত্য থেকে নন 
লীলায় নেমে আসতো। আবার কখন" লীলা থেকে নিত্যে মন 
উঠে যেতো! | 


‘যখন লীলায় মন নেমে আসতো, কখনও সীতারামকে রাতদিন 
চিন্তা করতাম । আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হঃতো কখনও 
রাধাক্ষ্ণের ভাবে থাকতাম। এরূপ সর্বদা দর্শন হ’তো। আবার 
কখন গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন--পুরুষ ও প্রকৃতি 
ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গোৌরাঙ্গের রপ দর্শন হ’তো 

[ক ৩!১৪৷১] 


নবদ্বীপ-দর্শন 
ঠাকুরের ভক্তগণের ভিতর কেহ কেহ শ্রীগৌরান্দের অবতারত্বে 
সন্দিহান ছিলেন। সন্দেহটা ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করিতেই তিনি 
বলিলেন £ ) 
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'নামারও তখন তখন এরকম মনে হ'ত রে, ভাবতুম পুরাণ ভাগবত 
কোথাও কোন নামগন্ধ নেই চৈতন্ত আবার অবতার! স্ভাড়া নেড়ীর। 
ঠেনে বুনে একটা বানির়েচে আর কি ! কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হত? 


শীরামকষণ _শ্রীগৌরান্সের ভাবে ১৫৭ 


না।+ মথুরের সঙ্গে নবদীপ গেলুম। ভাবদুম, বদি অবতাঁরই হয় ত 
সেখানে বি না৷ কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব | একটু 
প্রকাশ ( দেবভাবের ) দেখবার জন্য এখানে” ওখানে, বড় 
গৌসাইরের বাড়ী, ছোট গৌসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে 
বেডানুম_কোথাও কিছু দেখতে পেনুম না! সব জায়গাতেই এক 
এক কাটের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে র’য়েচে দেখলুম! দেখে প্রাণটা 
খারাপ হারে গেল, ভাবলুম, কেনই বা এখানে এনুম। তারপর ফিরে 
আসব ব'লে নৌকার উঠচি এমন সময় দেখতে পেলুম! অভ্ভুত- 
দর্শন! হুট সুন্দর ছেল -এমন রূপ কখন দেখি নি, তপ্ত কাঞ্চনের 
মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা ক'রে জ্যোতির মণ্ডল, হাত 
তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ-পথ দিয়ে ছুটে আসচে! 
অমনি ওঁ এলো রে, এলো রে” ব'লে চেঁচিয়ে উঠলুম। এ কথাগুলি 
বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া ) এর 
ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম! জলেই 
প'ড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধারে ফেলে। এই রকম এই রকম 
ঢের সব দেখিয়ে বুঝিরে দিলে_-বান্তবিকই অবতার, ধর্থরিক শক্তির 
বিকাশ 1” [লী ২৩] 
গ্রীগৌরাজ্ের নগরকীর্ভন দর্শন 3 
শিুড় ও গ্যামবাজারে জংকীর্তনরজ 

ঠাকুরের বাসনা হইল, শ্রগোঁরালের নগর-সংকীঞ্তন দেখিবেন। 

দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরের বাহিরে দীড়াইয়া ঠাকুর দেখিলেন ঃ পঞ্চবটার 


» গাশবদ্ধ জীবকে শিবত্ব লাভের পথ দেখাইবার জন্য জীবের অপূর্ণতা নিজেতে 
আরোপ করিয়া অবতারপুরুষের সুধনভজ্রন ; আর, বন্েহাুল জীবের প্রতীতি জন্মাইবার 
অন্ত সেই দন্দেহ নিজেতে আরোপ করিয়া পুনরায় উহীর নিরদন। ‘জৈব ভাবে 
আচরণ জীবের উদ্ধারে ।! পু*] 


১৫৮ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


দিক্‌ হইতে এক বিরাট সংকীর্ভনতরঙ্গ বকুলতলার দিকে, অর্থাৎ তাহার 
নিজের দিকে আসিতেছে, তথা হইতে বাকিয়া কালীবাটা্র প্রধান 
ফটকের দিকে যাইতেছে এবং বুক্ষসমূহের আড়ালে অন্তত 
হইতেছে। জনতার মধ্যভাগে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্ প্রভু ও 
শরীঅধৈতপ্রভুকে দেখা বাইতেছে। মহাপ্রভু হরিপ্রেমে মাতোয়ারা 
হইয়া ধীরপদে চলিয়াছেন। তাহার প্রেমানন্দ বিছ্ুরিত হইয়া চতুষ্পাৰ্্বন্থ 
সকলকে অভিভূত করিতেছে__উল্লাসের আধিক্যে কেহ অবশ হইয়াছে, 
কেহ বা উদ্দাম নৃত্য করিতেছে। এত লোক হইয়াছে বে, মনে হইতেছে, 
বেন জণপমুদ্র_-লোকের আর অন্ত নাই! ও সংকীর্তনদলের ভিতর 
দুইজনের মুখ ঠাকুরের চিত্তপটে অঙ্কিত হুইয়া বার, এবং কিছুকাল 
পরে তাহাদিগকে নিজভক্তরূপে আসিতে দেখিয়া তিনি বুঝিতে 
পারেন, জন্মান্তরে তাহার৷ শ্রীচৈতন্তের পার্যদ ছিলেন ।২ ॥ 

মহাপ্রভুর নগরসংকার্তন দেখিবার অল্পকাল পরে ঠাকুর দেশে 
আসিলেন। শিহড়ে ভাগিনেয় হৃদয়ের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, ছেখিলেন 
শরগোরাঙ্গ__নবনটবরবেশ, 'কালাপেড়ে কাপড় পরা” । [ক ৪১২] 

ঠাকুরের সংসর্গে শিহড়বাসীরা ক্রমে ভ্রীগরাঙ্গভক্ত ও সংকীর্ভনে 
মত্ত হইয়া উঠিল। আগে তাহারা 


জানিত না গোউর নিতাই কোন্‌ জন। 
কার ছেলে কোথা বাড়ী কোথায় জনম ॥ 


দেখিলে চৈতন্তভক্ত উচ্চ উপহাস । 
করিত সকলে তাড়া হাতে লাঠি বাশ ॥ . 
২ কথানৃতলেখক ্ীমহেরনাথ গুপ্তকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ‘এই চক্ষে__ভাবে 


শর. দেখলাম, চৈতন্যদেবের সংকীর্ভন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে বাচ্চে। ভাতে 
বলরামকে দেখলাম, আর যেন তোমায় দেখলাম ।” [ক ৪৩১২] 


* শ্রীরামকুষ্চ-_শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ১৫৯ 


গোউর নিতাই বলি যেথা সংকীর্তন। 
কফেঁড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্রামবাসিগণ ॥ 
মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তাহারা গ্রামের পথে পথে 
স্বংকীর্ভন করিয়া বেড়াইত, শিহড়ের ৬শাস্তিনাথ-শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে 
বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্তন চলিত। একদিন সকলে মত হইয়া গান ধরিল : 
সংকীর্তনে আমার গোরা নাচে। 
দেখো রে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে। 
সোণার বরণ গৌর আমার ধুলায় পড়ে পাছে ॥ 
গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর মহাভাবে আবিষ্ট হইলেন ও লক্ফ দিয়া উঠিয়া 
দীড়াইলেন। তাহার গৌরবর্ণ দেহ আরও উজ্জল হইল, যেন হেমকান্তি 
ফাটিয়া পড়িতেছে! 
বারে বারে এক ধুয়া যত ভক্ত গায়। 
তাহাতে হইল! প্রভু উন্মত্তের প্রায় ॥ 
‘নাহি আর বাহাজ্ঞান কি ভাবে কে জানে। 
লুটালুটি যান গোটা মন্দির-প্রাঙ্গণে ॥ 
পাষাণে প্রাঙ্গণ বাঁধা সুকর্কশ তায়। 
স্থকোমল প্রভু-অঙ্গ কত ছোড়ে যায় ॥ 
_ সকলে তাহাকে ধরিয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। 
কিরূপ ভাবাবস্থায় কোন্‌ মন্ত্র শুনাইলে ঠাকুর প্রক্কতিস্থ হন হৃদয় 
'জানিতেন। তিনি কাণে মন্ত্র শুনাইতে লাগিলেন ও ক্রমে ঠাকুরের বাহজ্ঞান 
ফিরিয়া, আলিল। পু] 
শিহড়ের নিকটে মেমানপুর গ্রাম। মেমানপুরে বছরে ঘাদশ উৎসব 
হইয়া থাকে । এবারকার উৎসবে প্রসিদ্ধ কীর্ভনীয়া গোপালের কীর্তন 


বির বাঙলার ছুই ঠাকুর 


হইতেছে, শ্হড়ে খবর আদিল। শিহড়বাসীরা ঠাকুরকে সঙ্গে 
লইরা গিয়া সেই কীর্ডনানন্দ উপভোগ করিতে ব্যগ্র হইল । 


সুস্থির কমল প্রভু ভাবাবেশহীনে ৷ 
আন্দোলিত ভাবাবেশে যেমন পবনে ॥ 
আন্দোলনে বহুগুণে সৌরভ বিস্তার। 
তাই লোকজনে পায় আনন্দ অপার ॥ 
সেই হেতু প্রতুদেবে শিরডিয়া জনা। 
যাইতে মেমানপুরে করিল প্রার্থনা ॥ 
শুনি কথা প্রভৃদেব দিলেন উত্তর । 
সরে পাঠাও আগে জানিতে খবর ॥ 


হায়ের মুখে বান্ত। পাইয়া গোপাল সেদিনকার মত কীর্তন সাঙ্গ 
করিলেন; এবং ঠাকুরকে দর্শন করিবার ও কীর্তন শুনাইবার 
মানসে সঙ্গিগণ সহ শিহড় রওনা হইলেন। অন্ধক্রোশ দূরে থাকিতে 
কীন্তীয়ারা একবার খোল ও রণশিঙ্না বাজাইল। দুরাগত সেই 
শব্দ শিহড়বাসীরা শুনিতে পাইল না, কিন্ত ঠাক্র শুনিতে পাইয়া 
ভাবাবিষ্ট হইলেন ও বলিলেন, “গোপালকে সঙ্গে নিয়ে হৃদু আসচে ॥ 
রাত যখন প্রায় ছয় দণ্ড গত হইয়াছে, কীর্তনীয়া গোপাল আসিয়া 
ঠাকুরের পাদপন্সে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ । 
ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। গোপাল মধুরকণে কীর্তন আরম্ভ 
করিলেন ঃ রি 


উ্বনসুন্দর গোউর নদেয় ফে আনিল রে। 
এমন রূপ বিধি বুঝি দেখে নাই, 
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" ধৃড়েছে বটে, কিন্তু বিধি দেখে নাই, 
দৈখলে ছেড়ে দিত নাই । 


কীর্তন চলিয়াছে। আখরের ছলে ঠাকুর গাহিলেনঃ 


গোপাল রে, তুই কি ব’ল্লিরে! 
গোরারূপ বিধির গড়া নয়, 

স্বয়ং স্বপ্রকাশ রূপ_-বিধির গড়া নয়। 
এইরূপে গোরারূপ আখরে আখরে। 
গাইতে লাগিলা প্রভু AD! 


,নহে সায়, না জার রূপের রর I 
“ক্রমে রাতি উ্বগতি, চলিছে কীর্তন ॥ 
* দগ্ডবৎ নিপতিত প্পদে গোপাল । 
হৃদয় জানায় ডেকে ভোঁজনের কাল ॥ 
অদ্যাপি শিরড়ে এই কর্তনের কথা। 
দেখা শুনা যাহাদের, মনে আছে গাঁথা ॥ 
কি দেখেছে কি শুনেছে প্রভুর ভিতরে । 
সঠিক চেহারা কেহ দিতে নাহি পারে ॥ 
স্মরণে অপার সুখ, সমস্বরে কয়৷ 
আম্রি'! আমরি ! কথা কহিবার নয় ॥ [পু 
3 চ Ee 
শু]মবাজ্বরের শ্রীনটবর গোস্বামী ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। 
তিনি আমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন ও তাহার সেবায় 


১১ 


১৬২ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


সন্ত্রীক নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরকে কীর্ভনানন্দ দান করিবার জন্য 
তিনি রামজীবনপুরের প্রসিদ্ধ কীর্ভনীয়া৷ ধনঞ্জয় দে 3 কৃষ্ণগঞ্জের 
বিখ্যাত খোলবাদক রাইচরণ দাদকে আনাইলেন। রাইচরণের 
খোলবাজনা আরম্ভ হইলেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। 
শ্ামবাজারে নরনারীর আনন্দের হাট বসিল। 

ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেনঃ 

“ওদেশে বখন হৃদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন শ্ঠামবাজারে 
নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত। গায়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে 
দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি, আকর্ষণ_-সাত দিন সাত 
রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্তন আর নৃত্য । পাচীলে লোক! 
গাছে লোক! 

পনটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাতদিন ভিড়। 
আমি আবার পালিয়ে এক তাতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। 
সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েচে! সব খোল করতাল 


নিয়ে গেছে! আবার “তাকুটা! তাকুটী 1 ক’রচে। খাওয়াদাওয়া 


বেল! তিনটার সময় হতো! 


“রব উঠে গেল--সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক 
এসেচে | পাছে আমার সদ্দিগরমি হয়, হৃ্রে মাঠে .টেনে নিয়ে 
যেতে; সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল-__ 
তাকুটা! তাকুটা ! হৃদে ব’কলে, আর বললে, “আমরা কি কখনও 
কীর্তন শুনি নাই ? ৬ * 

“দুর গা থেকে লোক এসে জমা হ'তো! তারা রাত্রে থাকতো । **” 

“আকর্ষণ কাকে বলে, এখানেই বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার 
সাহায্যে আকর্ষণ হর, বেন ভেল্‌কি লেগে যায় !” [ক ৪1২০২] 


$. 


শ্রীরামক্চ-__স্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ১৬৩ 
গশৌর-মাকে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলারল প্রদর্শন 
ভক্তিমীঁ গৌর-মার ( গুরুদত্ত নাম “গৌরদাসী’) অন্তরে সাধ 


হুইল, ট্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে ভক্তদের সঙ্গে বেরূপ লীলারঙ্গ করিতেন, 


তাহা দেখিবেন। 

রবিবার, নবীন প্রবীণ বহুভক্ত দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইয়াছেন। 
ঠাকুরকে স্বহস্তে রন্ধন করির৷ ভোজন করাইবার মানসে গৌর-ম| 
আজ রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা। খেচরান্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জন পরিপাটরূপে 
রান্না হইয়াছে, এটি ওটি রান্না করিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া পড়িয়াছে। 
গৌর-মা শশব্যস্ত হইয়া ঠাকুরের মন্দিরে তাহার ভোজনের স্থান 
করিয়া দিলেন। ঠাকুর আহারে বসিলেন। 

চারিদিকে ভক্তগণ-_কেহ দীড়াইয়া, কেহ বসিয়া। সকলের চিত্ত 
নিৰ্ম্মল ও প্রসন__-আনন্দে পরিপূর্ণ। ঠাকুরের রে কেদারচন্ত্ 
উপবিষ্ট । * তাহার অবস্থা কেমন ?_ 


দেখিলেই প্রভুদেবে প্রায় বাক্যহারা ৷ 
অবিরত বিগলিত ছু'নয়নে ধারা ॥ 
ভাবেতে বিহ্বল হেতু এত চোখে পানি। 
জাহ্নবী যমুন! যেন নয়ন দুখানি ॥ 


ঠাকুর কেদারচন্দ্রকে গৌর-মার পরিচয় দিলেন__তাহার ভক্তি- 


অনুরাগ ও তপস্তার কথা কহিলেন। শুনিয়া কেদারচন্ত্র গৌর-মাকে 


মাতৃসন্বোধন করিয়া, মাথা নোয়াইয়! প্রণাম করিলেন। তখন-__ 


কেদারে করিতে মাই প্রতিনমস্কার। 
চারিচোখে দেখাদেখি হইল দোহার ॥ 


৯৬৪ .. বাঙলার ছুই ঠাকুর 
প্রেমাবেশে বিহ্বল কাদেন ছুই জনে ৷ 
আহা! আহা বলেন শীপ্ৰভু শ্রীবদনে ॥ 
আপনে আপনি প্রভু হইয়া মগন। 
উঠিলেন পরিহরি নিজের আসন ॥ 
কে আর আহার করে কেবা খায় ভাত । 
পাখালিয়৷ দিল ভক্তে অন্নমাখা হাত ॥ 
কেহ দিল সম্মুখেতে তাম্ব,ল ধরিয়া । 
কেহ দিল হাতে হু'কা তামাক সাজিয়া ॥ 


হাঁকা-হাতে ঠাকুর উত্তরদিকের বারান্দায় দ্রাড়াইয়া, ভক্তেরা 
শ্রীমুখে অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া। দেখিতে দেখিতে__ 


ভাবেতে বিহ্বল ‘বিষ্ণু’ ভক্ত একজন । 
ভূমিতে পড়িল জড় যষ্টির মতন ॥ 
শ্রীমনোমোহন মিত্র উন্মত্তের প্রায় 
হাসিয়া লুটিয়া পড়ে শ্রীপ্রভুর পায় ॥ 
আনন্দের বন্য! যেন হৃদি উথলিয়া ।" 
বদনছুয়ারে যায় বাহির হইয়া ॥ 


কেহ অদ্ধবক্র ঠিক ধনুকের প্রায় 

কেহ বা পতিত ভূমে বাহ নাই গায় ॥ 
কেহ বা ঢলিয়৷ অঙ্গে পড়য়ে কাহার । 
কেহ অনিমিখ আঁখি শবের আকার ॥ 


" শ্রীরামক্খ__শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ১৬৫ 


নিকটে দণ্ডায়মান বুদ্ধি আলথালনী 
হাতেতে প্রভুর হুক! কাপেন রাখাল ॥ 


আনন্দে উথলা হৃদি ভক্ত দত্ত রাম। 
উচ্চনাদে গায় জয় রামকৃষ্ণ নাম ॥ 


সকলের দশা দেখিয়া, ঠাকুর হস্তদারা জনে জনে স্পর্শ করিয়! 
তাহাদের ভাব ভঙ্গ করিলেন। সকলে প্রক্ৃতিস্থ হইলে__ 


থাঁলভরা প্রসাদ আছিল শ্রীমন্দিরে ৷ 
ভক্তগণ খায় মহা আনন্দের ভরে ॥ 
» প্রসাদে প্রসাদ জ্ঞান সমান সবার । 
একত্র ভোজন, নাই জাতির বিচার ॥ [পু] 


bd শ্বৌস্বামীকে-কৃপা! 


শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে বনু-বলরাম-ভবনে আছেন। শরতের 
অপরাহ্ণ দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ। মহাভক্ত নটকবি 
শ্রীগিরিশচন্তর ঘোষ ও তাঁহার সঙ্গী শ্রীকালীপদ ঘোষ মহোত্দাহে গান 
ধরিয়াছেন £ 


৪ 


আমায় ধর নিতাই, 
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন। 


শ্রীশরঙ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ ) কোনরূপে ঘরে প্রবেশ করিয়া 
দেঁখিলেন, , ঠাকুর সমাধিস্থ ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে পূর্বমুখী হইয়া 
বনিয়া। তাহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাঁসি; দক্ষিণ 


ক 


১৬৬ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 

চরণ এসারিত__একভরী সম্মুখে বসিয়া পরম প্রেমের সহিত উহা! হৃদয়ে 
খরিরা আছেন। ভক্তটির চক্ষু নিমীলিত, নয়নধারার তাহার “মুখ ও বুক 
ভাসিরা বাইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্য ভাবের আবেশে 
জম্জম্‌ করিতেছে। গান চলিতে লাগিল 


আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন, 
আমায় ধর নিতাই । 

( নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে, উঠিল যে ঢেউ প্রেমনদীতে, 
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাঙিয়ে যাই। 

( নিতাই ) খত লিখেছি আপন হাতে, অষ্টসখী সাক্ষী তাতে, 


। (এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন ; 


(আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাইল, তবু খণের শোধ না হ'ল, 
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই। 


গীত সাঙ্গ হইল। তাহার পরেও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল ৷ 
ঠাকুর ক্রমশঃ অর্দবাহদশা প্রাপ্ত হইলেন ও সন্মুখস্থ ভক্তটিকে বলিলেন, 
বিল শ্রীকুষ্ণটৈতন্ত__বল শীকুষ্খচৈতন্ত-_বল শ্ৰীক্ৃ্চচৈতন বারত্রয় 
তাহাকে শ্ীকষ্ঃচৈতন্ নাম উচ্চারণ করাইয়া ঠাকুর ক্রমে বাহৃদশা লাভ 
করিলেন। j 


ভক্তটি গোম্বামি-সন্তান__যেমন ভক্তিমান, দেখিতেও তেমনি 
স্থপুরুষ। [লী ৫1১১] 


বা 


4 


টু ত্রয়োদশ অধ্যায় 
‘যে রাম যে কৃষ্ণ সেই? 


‘আমি যুগে যুগে অবতার ৷ 
“এবার গুপ্তভাবে আসা-_সত্বগুণের এখর্য্য 
‘আমিই অদ্বৈত-চৈতন্ত-নিত্যানন্দ একাধারে তিন” 
‘যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ" 
উপরিধৃত উক্তিগুলি বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামব্ষ্চের শ্রীমুখ হইতে 
নির্গত হইয়াছে। বিশিষ্ট অন্তর পার্ধদভক্তগণকে স্বীয় সনাতন-ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় দিতে যাইয়া তিনি এসকল উক্তি করিয়াছেন । ভবিব্য ভক্তগণের 
জন্যও এইভাবে স্বরূপ-পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। 
নরলীলা ঈশ্বরের প্রিয়, একথা আমরা তাহারই উক্তি হইতে জানিতে 
পারি। কিন্তু সকল অবতারে তিনি পূর্ণশক্তি লইয়া আসেন না, কিংবা 
পুর্ণণক্তি প্রকাশ করেন না। হয়তো এই কারণে, অথবা তাহারই 
্রীমুখ হইতে জানিয়া পুৱাণাদি শান্ত্রে অবতারগণের পূর্ণ-অংশাদি ভেদ 
কল্পিত হইয়াছে।” রাম ও কৃষ্ণ পূর্ণবহ্ম_ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব 
বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ | 
স্বরূপ-পরিচন-প্রসজে ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের উক্তি 
করিলেও, রাম-কুফ্ণ-রামকৃষ্ণের অভিন্নব্যক্তিত্বের উপরেই বিশেষ জোর 
দিয়াছেন দেখা যায় । অপ্রকট হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে, ও অশেষ 
রোগবনতরণার মধ্যে, শ্রীনরেক্্রনাথকে অন্তরে সংশয্লাপন্ন বুঝিরা সংশরচ্ছেদী 
শ্তিপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন, “নরেন, তোর এখনো সন্দেহ? বে 
রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ, কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্‌ দিয়ে নর ” 


১৬৮ বাঙলার ছুই ঠাকুর 


শীমুখের বাণীতে ঠাকুর বে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, শ্রীচৈতমহাপ্রভু 
যড়.ভুজ-মূর্তিতে কোন কোন বিশিষ্ট ভক্তের নিকটে প্রকট হইয়া ঠিক 
তাহাই করিয়াছেন। নবদ্বীপে গ্রীনিত্যানন্দ__ | 
উর্দধ ছুই হস্তে দেখে ধন্থ আর শর। 
মধ্য ছুই হস্ত বক্ষে__মুরলী অধর ॥ 
অধ হস্তদয়ে শোভে কমণ্ডলু দণ্ড। 


রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-মাধুরী মনোহর ৷ 
কিশোর-শেখর রসময় কলেবর ॥ [মত] 
নবদ্বীপে শীনিত্যানন্দ যাহা দেখিয়াছিলেন, পুরীতে বাসুদেব সার্বাভৌম 
ঠিক তাহাই দেখিলেন। ক 
মুরারি-গুপ্রের কড়চা সার্কভোৌমকে ষড় ভুজ প্রদর্শনের কথা নাই; 
কিন্তু মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে প্রদর্শনের কথা আছে।১ বর্ণনা প্রায় 
একই, কেবল অধ হন্তদ্বয়ে, দণ্ডকমণ্ডলু না থাকিয়া, পরমস্থমধুর 
নৃত্যের ভঙ্গী ৷ 
উর্দং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্ববাণযুক্তঞ্চ মধ্যং 
বংশীবক্ষঃস্থলবিনিহিতমুত্তমং গৌরচন্দরঃ। 
শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমন্থুমধুরং নৃত্যবেশং স বিভ্রৎ 
এবং শ্রীগৌরচন্দর নৃপপতিরখিলং প্রেমপূর্ণং দদর্শ ॥ [মু 81১৬] 
শ্রীচৈতন্রচরিতামূতেও সার্বভৌমকে বড় ভুজ প্রদর্শনের কথা নাই; 
চতুভূ'জ ও দ্বিভুজ প্রদর্শনের কথা আছেঃ 
> দৈবকীনন্দন-দানের বৈষ্ণব-বন্দনায় আছেঃ 


প্রতাপরদ্র রায় বন্দে ইন্দ্র-নম খ্যাতি । 
প্রকাশিল৷ প্রভু বারে বড়ভুজ-আকৃতি॥ 


বে রাম যে ক্ুষ্ণ সেই ১৬৯ 


দেখাইল আগে তারে চতুভূজি রূপ । 

» পাছে শ্যাম বংশীমুখ_স্বকীয় স্বরূপ ৷  [চ ২৬] 
“ভক্তমাল’ গ্রীচৈতন্তমঙগল ও  শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের বর্ণনার সামঞ্জস্ত 
৯ করিয়া বলিতেছেন, সার্কভৌমকে মহাপ্রভু একদিন চতুভুর্জ ও অন্যদিন 
ষড় ভুজ মূর্তি দেখাইয়াছিলেন £ | 

আচম্বিতে ভট্টাচার্য্য দেখে প্রভূরে । 
চতুভূজজ শঙ-চক্র-গদা-পন্ম করে ॥ 
শ্যামল-সুন্দর বনমালা পীতবাস ৷ 
শ্ৰীবৎস কৌস্তভ স্র্ণরেখা শ্রীনিবাস ॥ 


" *আর দিন ভট্টাচার্য্য দেখে আচম্বিতে ৷ 
ষড় ভুজ প্রভু তিন-অবতার-মতে ॥ 

* স্যামবর্ণ দুই হস্ত মুরলী-বদন। 
দুর্ববাদলশ্যাম দুই হস্তে ধনুরববাণ ॥ 
হেমবর্ণ ছুই হস্তে দণ্ড কমুগুল ৷ 
অপূর্ব সৌন্দর্য্য রূপ স্িগ্ধ স্থনির্শ্মল ৷ [২১শ মালা] 

-পদকর্তা অনন্তদাস লিখিয়াছেন ঃ 
উভদ্বয় ভূজপর খর শর চাপ। 
হেরইতে রিপুগণ থরহরি কাপ ॥ 
তদধহি' দুহু কর জলধর শ্যাম । 
. তহি শোভে মোহন যুরলী অন্পাম ॥ 


১৭০ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
তদধহি' করহি কমগুলু দণ্ড 
যাহে কলিকলুষ পাষণ্ড খণ্ড ॥ 


বসন সুর চরণ পরিয়ন্ত। 
পদনখ নিছনি দাস অনন্ত ॥ [ত ৩১৪৪] 
এই ষড় ভুজ-বৰ্ণনার অনুরূপ চিত্র ও মুর্তি সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 


বহু প্রাচীন ষড় ভুজমূৰ্ভি নানাস্থানে পুঁজিত হইতেছেন। দৃষ্টাস্তস্থলে পুরীর 


সিদ্ধবকুল:মঠের বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
ঠাকুর একদিন বৈকালে কলিকাতা গরাণহাটায় বৈষ্ণব সাধুদের 
সাখড়ায় বড়তুক্ মহাপ্রভু দর্শন, করিয়াছিলেন। [ক ৫২৩] আর 
একদিন শ্তামপুকুর হ্রীটের বাটীতে চিত্রকর বাগডী তাহাকেজকায়কখানি 
চিত্র উপহার দিলে, বড় ভুজ-মূ্তি দেখিয়া আনন্দ করিতে করিতে 
ভক্তদিগকেও দেখাইয়াছিলেন। [ক ৪২৯1১] 
সুতরাং ঠাকুরের উক্তির অনুকরণ করিয়া মহাপ্রভু সম্বন্ধেও বলিতে 
পারা যায় £ ‘যে রাম বে কৃষ্ণ সেই কৃষঞটতন্য 1 
মহাপ্রভুর সমসামরিক ভক্তগণের ভিতরেও এই বিশ্বাসই প্রচলিত 
ছিল, নিযোক্ত পদগুলি'হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। 
কেহ বোলে গোরা জানকীবল্লভ 
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে। 
শয়নানন্দের মনে আন নাহি জানে 
আমার গদাধরের প্রাণ রে ॥ [ত ১২৪] 
“য়নানন্দ পণ্ডিতশ্তরীগদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রিরশিত্য। 
ত্রেতায় ধরিল ধরন দ্বাপরেতে বী্ণী। 
কলিযুগে দণ্ডধারী হইলা সন্ন্যাসী ॥ 


বে রাম বে কৃষ্ণ সেই ১৭১. 


, বাস্থুষোৰ কহে শুন নদীয়ানিবাসী। 
১ বলরাম অবধৃত, কানাই সন্ন্যাসী ॥ [ত ১২৪৭] 


রাম অবতার ধনুক ধরিয়া, 
গোকুলে পুরিলা বাঁশী। 
এবে জীব লাগি করুণা করিয়া, 
দণ্ড ধরিয়। সন্যাসী ॥ . 
ধরি নবদণ্ড, লইয়া করঙ্গ, 
দিস্কৃতীরে কৈলা থানা । 
রামানন্দ কয়, জন্ত্যাসীর বেশ নয়, 
পাঁষগুদলন বীরবানা ৷ [ত ১২৪৯] 
নবদ্বীপের বর্ণনার মুরারি-গুপ্ত লিখিয়াছেন ৪ 
যত্ৰ বিষ্ুপদসম্ভবা সরিদ্‌ 
বেগবত্যতিতরা করুণার্দ্রী। 
স্পর্দায়া রবিস্থৃতা-সরযুণাং ও 
যা দধার কনকোজ্জলং হরিম্‌ I [মু ১১] 
যেখানে বিফুপদসম্ভৃতা নদী (গঙ্গা) অতি বেগবতী ও করুণার 
বিগলিতা, বিনি সরধু ও যমুনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কনকোজ্জল 
হরিকে ধারণ করিয়াছিলেন। - 
,এই বিষয়ে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না, যদি শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতের ষড়তুজ বর্ণনা ভিন্নরূপ না হইত, এবং শ্রীটৈতন্ঘচরিতামৃত 
সার্বভৌম়ের যড়ভুজ দর্শন সম্বন্ধে নীরব না থাকিতেন। ও ছুই 
গ্রন্থের মতামত আলোচনা করিয়া ইদানীং কেহ কেহ শ্রীচৈতত্তম্্লের 


১৭২ বাঙলার ছুই ঠাকুর 


বর্ণনা ও তদনুরূপ প্রচলিত বড়জুজ চিত্র ঠিক নহে--বলিতে আরম্ভ 


করিয়াছেন।২ চিত্র ‘বদি ঠিক না হয়, তাহা হইলে পুজিত মূৰ্ভিসকলও 
ঠিক নহে, প্রাচীন পদকর্ভাদের বৰ্ণনাও ঠিক নহে। এই মত কত- 
খানি সমীচীন, দেখা যাউক ৷ 


শ্রীচৈতন্থভাগবতকার ব্দাবনদাসের মতে মহাপ্রভুর বড়ভজে "শঙ্খ- 


চক্র গদা-পদ্-শ্রীহল-মুবল” ছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শনকালে তো ছিলই, 
সার্বভৌমের দর্শনকালেও ছিল। যথা : 


শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম প্রীহল যুবল। 

র্রমণি-পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ উচ্ছল ॥ 

শ্ৰীবৎস কৌস্তভ হার বক্ষে শোভা করে। 

বাম কক্ষে শিঙ্গা বেত্র মুরলী জঠরে ॥ [ভ ৩৩] 


বন্দাবনদাদ নিত্যানন্দপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিশ্। নিত্যাননদপ্রভু 
- বলরামের অবতার বলিয়া প্রথিত। বলরামের আবুধ হল ও মুষল 
দেখিবার ব্যগ্রতা বৃন্দাবনদাসের পক্ষে স্বাভাবিক। ্রীটৈতন্তভাগবতে 
বতরতত্র নিত্যাননপ্রতুর মহিমা প্রচারের এক অস্বাভাবিক চেষ্টা যে 
পরিলক্ষিত হয় ইহ! অনস্বীকার্ধা । 


ক্ষ্দাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্তচরিতানৃত বৃন্দাবন হইতে গোস্বামি- 
সিদ্ধান্তসমূহ প্রচারিত হইবার পরবর্তী কালে লেখা 3 এবং অধিকাংশ 
লীলাবর্ণনাই ও সিদ্ধান্তসমৃহ প্রকাশের ও প্রচারের উপযোগী ছঁচে 
= oc IL t 


১ শীরাধাগোৰিন্দ নাথ এমএ, বিদ্ধাবাচন্পতি দিৰিত “মন্‌ মহাপ্রভুর বড় ভুজর- 
রূপ” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


বে রাম যে কৃষ্ণ সেই ১৭৩ 


ঢালা। গোঁস্বামিমতে একমাত্র শ্রীকুষ্ই স্বরং ভগবান্‌ ; আর স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণই 'রাধাভাবছ্যতিস্থবলিত” হইরা শ্রীক্ষফণটৈতত্য হইয়াছেন। 
শ্্রীরামচন্্র-প্রমুখ অবতারগণ তদীয় অংশ বা অংশাংশ মহাবিষ্ণুর অবতার 
মাত্র। সেই কারণেই কবিরাজ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্ের সঙ্গে 
শ্রীরামচন্দ্রের অভিন্নব্যক্তিত্ব দেখিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন মনে করা 
অদঙ্গত নহে । 

দুইজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ভিন্নরূপ বর্ণনা সত্বেও বখন লোচনদাস- 
বর্দিত। ষড় ভুজ-মূর্ডি বৈষ্ণব-সমাজে পরিগৃহীত দেখা গেল, তখন : 
‘ভক্তমাল’ শ্রীচৈতন্চরিতানৃতের মানরক্ষায় অগ্রসর হইলেন এবং সাব্ব- 
ভৌম ছুই্িনে ছুইরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ইহা 
সহজেই অনুমেয়, কেননা বাঙ্গলা ভক্তমালের লেখক' বহু বহু পরবর্তী 
কালের লোক । ছুইদিনে ছুইরপ দেখার জনশ্রুতি থাকিলে তৎপূর্কেই 
কোন গ্রন্থকার উহা লিপিবদ্ধ করিতেন। 

সার্বভৌমের দর্শন হইতেই ষড়ভুজ-ুস্তি প্রচলিত হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই। কেননা, পুরী-অঞ্চলে উহা বিশেষভাবে, মন্দিরে ও মন্দিরগাতরে, 
দৃষ্টিগোচর হয়। অীচৈতন্তভাগৰতের অধিকাংশ সংস্করণ হইতে সম্ভবতঃ 
সেই কারণেই শার্বাভৌমদৃষ্ট ষড়ভুজের বিশেষ বর্ণনা-_-উপরিধৃত চারি 
পংক্তি--বাদ দেওয়া হইয়াছে। 


শশী 


চতুদ্দশ অধ্যায় 
স্বামী বিবেকানন্দ একদা ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রস্থ বাস্তবিক ততটুকু নন। 
তিনি অনগ্তভাবময়। ব্ৰহ্মদ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের 
ইয়ত্তা নাই! ১ শ্বামিজীর এই উক্তি ভগবান্‌ শ্ীচৈতন্ত সম্বন্ধেও 
প্রযুক্ত হইতে পারে। : মানবের পক্ষে তাহাদের কাহারও ভাবরাশি 
সমগ্রভাবে বুঝিয়া ফেলিবার চেষ্টা বামনের চাদ ধরিবার প্রয়াসের সমতুল্য । 
তথাপি মান্য যে তাহাদের ভাব কথঞ্চিৎ ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা 
করিয়া থাকে, তাহার কারণ | 
জীব হএ করে যেই তাহার বর্ণন। 
আপনা শোধিতে তার ছয় এক কণ ll [চ১০।১৮] 


শ্রীচৈতন্যের অগম্য ভাব 


ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার । 
ঝাহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥ 
কু ত লৌকিক রীত-_যেন ইতর জন। 

ক স্বতন্ত্র_করেন অশ্বর্ধ্য প্রকটন ॥ 

কই রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ভূত্যপ্রায় । 

কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণপ্রায় ॥ 6, 

ঈশ্বরচরিত্র প্রতুর-_বুদ্ধি-অগোচর। 

যবে যেই করে, সেই সব মনোহর ॥ [চ ৩৮] 
১ স্বাদি-শি-দংবাদ ১1৭. 


| ভাবের ইতি নাই ১৭৫ 
| ঈশ্বরভাবে_ 
,যখন খায় উঠে প্রভু বিশ্বস্তর। 
| চরণ অর্পঁয়ে সর্বব-শিরের উপর ॥ 
| , আবার-__ 
খৃণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব, সভাকার স্থানে । 
অসর্ববজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে__॥ 
্‌ কিছু-নি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করো]। 
বলিহ আমারে যেন তখনেই মরে! ॥ 
| কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম । 
| ॥ তোমরা আমার ভাই বন্ধু জন্মজন্ম ॥ 
| কৃষ্ণদাস্ত বই মোর আর নাহি গতি। 
বলিহ আমারে পাছে হয় অন্তমতি ॥ [ভা ২১৬] 
মহাপ্রভুর মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের সন্মিলন ছিল। প্রক্কতি- 
ভাবে সাধনায় ও প্রকৃতির ভূমিকায় অভিনরপ্রিয়তায় তাহার প্রকৃতি- 
স্বরপটিই যেন আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠে। রায় রামানন্দ ভাবচক্ষে 
তাহাকে প্রক্ৃতি-ভাবাবৃত গুরুষরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। 
তাহার এঁশ্বরিক ভাবের প্রকাশ সকল ভক্তের কাছে একরূপ নহে। 
' বিভিন্ন ভাবের ও বিভিন্ন মন্ত্রের উপাসক বৈষ্ণব ভক্তেরা তাহাকে নিজ 
নিজ ইষ্টরপে দর্শন করিয়াছিলেন। 
যার যেন-মত ইষ্ট প্রভু আপনার ৷ 
সেই বিশ্বস্তর দেখে সেই অবতার ॥ 


চতুদদশ অধ্যায় 
স্বামী বিবেকানন্দ একদা ভগবান্‌ শ্ীরামক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। 
তিনি অনস্তভাবময়। বদ্দজ্ঞানের ইয়তা হয় তো প্রহ্ুর অগম্য ভাবের 
ইয়ত্তা নাই।’ ১. শ্বামিজীর এই উক্তি ভগবান্‌ জীচৈতন্ত সম্বন্ধেও 
প্রযুক্ত হইতে পারে। মানবের পক্ষে তাহাদের কাহারও ভাবরাশি 
শমগ্রভাবে বুঝিয়া ফেলিবার চেষ্টা বামনের চাদ ধরিবার প্রয়াসের সমতুল্য । 
তথাপি মানুষ যে তাহাদের ভাব কথঞ্চিৎ ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা 
করিয়া থাকে, তাহার কারণ ; 
জীব হঞা করে যেই তাহার বৰ্ণন । 
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ ॥  [চ.০১৮] 


শ্রীচৈতন্যের অগম্য ভাব 


ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার। 
বাহ! যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥ 
- কতু ত লৌকিক রীত-_যেন ইতর জন। 
কু স্ত্ত্র--করেন এঁখর্য্য প্রকটন | 
কু রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ভৃত্যপ্রায় ৷ 
কভু তারে নাহি, মানে, দেখে তৃণপ্রায় ॥ 
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর-_বুদ্ধি-অগোচর। 
যবে যেই করে, সেই সব মনোহর ॥ [চ ৩৮] 
১ দ্বামি-শিক্ণ সংবাদ ১1৭. 


জজ 


ভাবের ইতি নাই ১৭৫ 


ঈশ্বরভাবে 
,বখন খটটায় উঠে প্রভু ভু বিশ্বস্তর। 
চরণ অর্পয়ে সর্বব- নি উপর ॥ 


. আবার 


খণ্তিলে ঈশ্বর-ভাব, সভাকার স্থানে । 
অসর্বজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে_॥ 
কিছু-নি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করো । 
বলিহ আমারে যেন তখনেই মরে! ॥ 
কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম । 
॥ তোমরা আমার ভাই বন্ধু জন্মজন্ম ॥ 
কৃষ্ণদাস্ত বই মোর আর নাহি গতি। 
বলিহ আমারে পাছে হয় অন্থমতি ॥ [ভা ২১৬] 
মহাপ্রভুর মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের সন্মিলন ছিল। প্রক্কতি 
ভাবে সাধনায় ও প্রকৃতির ভূমিকায় অভিনরপ্রিয়তায় তাহার প্রক্কৃতি- 
স্বরপটিই যেন আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠে। রায় রামানন্দ ভাবচক্ষে 
তাহাকে প্রক্ৃতি-ভাবাবৃত পুরুষরূপে দর্শন করিরাছিলেন। 
তাহার এঁশ্বরিক ভাবের প্রকাশ সকল ভক্তের কাছে একরূপ নহে। 


' বিভিন্ন ভাবের ও বিভিন্ন মন্ত্রের উপাসক বৈষ্ণব ভক্তরা তীহাকে নিজ 


নিজ ইষ্টরপে দর্শন করিয়াছিলেন। 
৭. বার যেন-মত ইষ্ট প্রভু আপনার । 
সেই বিশ্বস্তর দেখে সেই অবতার ॥ 


১৭৬ বাঙলার দুই ঠাকুর f 
যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে। 
সেইমত দেখায় ঠাকুর বিশ্বস্তরে ॥ [ভা ২১০] 
কেবল বৈষ্ণব ভক্তেরাই নহে, শৈব ভক্তেরাও তাহাকে সাক্ষাৎ শিব 
জ্ঞান করিয়াছেন দেখা যায়। আর সর্বসমক্ষে তিনি শাক্তগণের ইস্- 
দেবতা আছ্কাশক্তিরপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তাহার বিশেষ রুপা প্রাপ্ত 
উড়িয়। বৌন্ধতক্তেরা তাহাকে শ্রীবদ্ধের অবতার বলিয়া পুজা করিয়াছেন ।২ 
নিরাকারবাদী জ্ঞানপন্থী সন্যাসীরাও তাহার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে 
আবদ্ধ ছিলেন। . রর 
বৃন্দাবন হইতে প্রচারিত গোস্বামি-শ্যস্ত্রে মহাপ্রভু রাধাভাবহ্যুতি- 
সৃবলিত শ্রীকৃষ্ণ’ বলিয়া প্রচারিত হইরাছেন। রাধাভাব আস্বাদনের 
জন্যই শ্রীমতীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এরূপে প্রকাশ । 
এই সিদ্ধান্ত ক্ৰমশঃ গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র স্বীকৃত ও সাধনাঙ্গে 
গৃহীত হওয়ায়, মহাগ্রভুকে অন্যান্য ভাবে দেখিবার চেষ্টা প্রায় লুপ্ত 
হইরাছিল। ইদানীং সেই প্রচেষ্টা আবার জাগ্রত হইয়াছে, এবং মহাপ্রভু 
িবলমাত্র রাধার রূপে উপাসিত না হইয়া, বিকুপ্রিয়াবলনভ 'ভ্রীগৌরাঙ 
রূপেও উপাসিত হইতেছেন। 
প্রকটলীলায় মহাপ্রভু বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে শান্ত-দাতাদি সকল ভাবেই 
সম্বন্ধ ছিলেন, স্থতরাং সকল ভাবেই তাহার উপাসনা হইতে পারে। 
এইরূপ সিদ্ধান্তই বুক্তিযুক্ত। কিন্ত মহাপ্রভুতে পতিভাব আরোপ করিয়া 
তাহাকে মধুরভাবে উপাসনা! করার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি প্রাচীন কালেই 
উখিত হইয়াছে দেখা বায় বন্দাবনদাস লিখিয়াছেন ঃ 


স্ত্রী’ হেন নাম প্রভু এই অবতারে। 


শবণো না করিলা-_বিদিত সংসারে ॥ 
২ গরীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ১৫শ অধ্যা 


ভাবের ইতি নাই ১৭৭ 


অতএব যত মহামহিম সকলে । 

, 'গৌরাঙ্গনাগর* হেন স্তব নাহি বোলে ॥ [ভা ১১০] 
বন্দাবনদাস এইরূপ লিখিলেও, মহামহিম চৈতন্ত-পার্যদ সন্্াসী প্রবোধা- 
' নন্দ সরস্বতী ‘শরীচৈতনচন্রাযৃতে’ গৌরনাগরবরকে ধ্যান করিয়াছেন । 

যথা £ f 
কোঁংয়ং পট্টধটা-বিরাজিত-কটীদেশঃ করে কঙ্কণং 
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং অবণয়ো বিভ্রৎ পদে নুপুরম্‌ ৷ 
. উদ্ধীকিত্য নিবদ্ধকুন্তলভর-প্রোৎফুল্পমলীত্রগা- 
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যনসিট্জ নর্দমভিঃ ॥ 
কে" এই গৌরনাগ্নবর, যিনি স্বীয় নাম কীর্ভন করিয়া নাচিতে 
নাচিতে ক্রীড়া করিতেছেন__বাহার কটিতে পট্টবস্র, করে কঙ্কণ, বক্ষে 
হার, কাণে কুণ্স ও পায়ে নুপুর-_াহার নিবদ্ধকুন্তলভাঁর উদ্ধী তভাবে 
স্থাপিত ওঁ প্রফুল্ল মলিক|ফুলের মালায় শোভিত। 
শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ধদ বা সমসাময়িক ভক্ত "বাসুদেব ঘোষ, নরহরি, 
নয়নানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণ এ ভাব-সাধনার অনুকূল পদাবলী রচনা 
করিয়াছেন, এবং মৃহাপ্রুতে পতিভাব আরোপ করিয়া সাধকগণের 
সিন্ধাবস্থা-প্রাপ্ির কথাও শুন! যার। শ্রীরামতষ্জও এ ভাবের সমর্থন 
করিয়াছেন। তিনি কখনো কখনো এই পদটি গাহিতেন £ 
পাড়ার লোকে গোল করে মা, আমায় বলে গৌর-কলঙ্কিনী । 
একি কইবার কথা, কইবো কোথা, লাজে মলাম ওগো 
রর প্রাণসজনী ॥ 
গীতামুখে প্রচারিত শ্ীভগবানের বিরোধভঞ্জন উক্তিযে যথা মাং 
্রপপ্স্তে তাংস্তথৈব ভঙ্জামাহম্‌--গ্রীচতন্তাবতারেও একবার প্রমানিত 


১২ 


3 বাঙলার ছু ঠাকুর 

» হইরাছে। সকল ভাবের ভাবী সর্বেশ্বরকে সম্যক্রূপে ধরিতে বুঝিতে 
না পারার ফলে, এবং কালের প্রভাবে, তাহাকে অবলম্বন ক'রয়াই সাম্প্র- 
দরিকতাহুষ্ট একদেশী মতবাদসমূহ প্রচারিত হইয়াছে 1৩ 


শ্রীরামকৃক্চের অগম্য ভাব 

শ্রীচৈন্চের স্থায় শ্রীরামকষ্েও পরস্পরবিরোধী দেব ও মানব ভাবের 
প্রকাশ দেখা বায়। “সকলের কাছে নীচু, নস্রভাব_একেবারে যেন 
মাটি, যেন সকলের চাইতে ছোট-_এতটুকু অহঙ্কার নেই !....গুরু কি 
‘বাবা’ কি কর্তা’ ব'লে তাকে কেউ ডাকলে তিনি একেবারে সইতেই 
পারতেন না) ব'লে উঠতেন-_-“ঈখরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা__ 
, আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোদের গায়ের একগাছি ছোট রোমের 
সমান__একগাছি বড়র সমানও নই’_ব’লেই হয়ত আবার তার পায়ের 

ধুলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন !” [লী ১1৩] 
আবার, “দিব্যভাবাবেশে বখন তিনি.*.কাহাকেও স্পর্শমাত্রেই সমাধি, 
গভীর ধ্যান বা ভগবদানন্দের অভূতপূর্ব নেশার ঝোকে নিমগ্ন করিতেন, 
অথবা কি এক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহার মনের তমোগুণ বা মলিনত। 


এতটা টানিয়া লইতেন যে, সে তৎক্ষণাৎ পূর্বে যেরূপ কখনও অনুভব : 


করে নাই, এপ্রকার একটা মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ 
- করিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ঠাকুরের চরণতলে চির" 
কালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় কবিত--তখন তাহাকে দেখিলেই মনে হইত 
ঠাকুর পূর্বের সেই দীনের দীন ঠাকুর নহেন,....ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞান" 
তিমিরান্ধ, ব্রিতাপতাপিত, ভবরোগগ্রস্ত অসহায় মানবের গুরু, ত্ৰাতা এবং 


৩ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পঞ্চাশ বহমরের মধ্যে একদল ভক্ত গ্রীচৈতন্যের মুখ 


দিয় শৃন্যবাদ, একদল যৌগিক ব| তান্ত্রিক নাধনা, একদল কৃষ্ণভাঁব, একদল গোীভাবের 
কথা বলাইয়াছেন”__প্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, নম অধ্যায়। 


ভাবের ইতি নাই ১৭৯ 


শ্রীডগবানের পরমপদের দর্শয়িতা !.+"আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও 
বথার্থ দীনভাব এবং এই দিব্য ধশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে 
অবস্থান করিতে পারে, তাহা আমরা বর্তমান যুগে শ্রীভগবান্‌ রামক্বঞ্ণে 
বথার্থই দেখিয়াছি 1...ঠাকুর বলিতেন__শ্রীভগবানের ‘ইতি’ নাই। 
আমাদের প্রত্যক্ষ, এ লোকোন্তর পুরুষেরও তদ্রপ ভাবের “ইতি” নাই৷” 
[লী ১৩] J { 
ঠাকুরের মধ্যে আবার দ্্রীভাব ও পুরুষভাবের একত্র সমাবেশ দেখা! 
যায় । “ঠাকুরের নিজের পুরুষশরীর ছিল, সেজন্য তীহার পুরুষের 
ভাব বুঝা! ও ধরাটা কতক বুঝিতে পারা যায় | কিন্ত স্্রীজাতি__কোমলতা, 
সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি মনোভাঁবের জন্য ভগবান্‌ যাহাদের পুরুষ অপেক্ষা 
একটা অঙ্গই অধিক দিয়াছেন-_তাহাঁদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া 
ঠিক ঠিক ধরিতেন, তাহা ভাবিলে 'আর আস্চর্যের সীমা থাকে না। 
ঠাকুরের দ্রী-ভক্তেরা বলেন, ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক 
সময় মনে হইত না। মনে হইত-_যেন আমাদেরই একজন। সেজন্ত 
পুরুষের নিকটে আমাদের বেমন সঙ্কোচ-লজ্জা আসে, ঠাকুরের নিকটে 
তাহার কিছুই আপিত না 

“উজ্জল ভাবঘনতন্ ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের 
পুর্ণাদর্শ দেখিতে "পাইয়া আপনাদের ক্কতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। পুরুষ 
পুরুষত্েরপূর্ণবিকাশ-দেখিরা নতশির হইয়াছে) স্ত্রী স্ত্রীজনহ্লভ সকল 
ভাবের বিকাশ তাহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাহাকে আপনার. 
হইতেও আপনার জ্ঞান করিরাছে।.....”ঠাকুরের ভিতর দ্রী-পুরুষ উভয় 
ভাবের এইরপু একত্র. সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু-না-কিছু 
উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীবুত গিরিশ এরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন_মশাই, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি ? 
ঠাকুর হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন, ‘জানি না? * [লী ৯১] 


১৮০ বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 


ঠাকুরকে সকল মতের, সকল পথের সাধকেরাই নিজ নিজ ভাবের 
লোক বলিয়া মনে করিতেন। যাহারা বিশেষভাবে সাধনায় অগ্রসর, 
তাহার। তাহাকে নিজ নিজ ইষ্টরূপে দর্শন করিয়াও ক্বতার্থ হইয়াছেন) 
শাক্ত, শৈব এবং রামাৎ্-গৌঁড়ীর-কর্তাভজা দি-শরেণীভূক্ত বৈষ্ণব লি্- - 
পুরুষেরা তাহাকে নিজ নিজ ই্টরূপে পূজা করিয়া গিয়াছেন; জ্ঞানপন্থী 
সাধকের! তাহাকে অহরহ নির্বিকল্প-সমাধিমগ্ পরমহংসরপে দর্শন করিয়া- 
ছেন হিন্দুধর্ম হইতে উদ্গত ও বৈদেশিক সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে জাত শিখ ও 
ব্রাঙ্মমতের সাধকেরাও. তাহার মধ্যে নিজেদের আদর্শের পুর্ণতা উপলব্ধি 
করিয়। তাহাকে হৃদয়ের অশেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন; এবং সমুন্নত 
খৃষ্টান সাধক ধ্যানযোগে তাহাকে সাক্ষাৎ শীশুহ্বষ্টরূপে দেখিতে পাইয়া, 
চাক্ষুষ দর্শন করিবার জন্ত দূরদেশ হইতে ছুটিরা আসির|ছেন! J 

গঁতামুখে প্রচারিত ভ্রীভগবানের সমন্বয়-বাণী শ্রীরামক্ুফ-জীবনলীলার় 
পরিস্ফুটভাবে ও পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। শ্ীচৈতন্ত-জীবনলীলার 
জ্ঞানের ভাব অনেকটা ভিতরে গুপ্ত ছিল। তাহার সময়ে এদেশে হিন্দুকে 
পৌত্তলিক প্রমাণিত করিবার জন্য বৈদেশিক ্রীটর্শের আমদানি হয় নাই, 
এবং সম্প্রদারে সম্প্রদায়ে মতবিরোধ বর্তমান থাকিলেও নেই বিরোধ 
এতটা ব্যাপক ও উগ্র হইয়া! উঠে নাই। আবার জড়বিভ্ঞান-গর্বিতা 
সভ্যতার দাপটে পৃথিবীর সর্বত্র মানবের ধৰ্ম্মবিশ্বাসটাই এঘুগের মত আর 
কোন কালে এতটা আঘাতপ্রাপ্ত ও শিথিল হয় নাই। তাই ঠাকুরের 
দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অশ্রুতপূর্ব সাধনা যেমন বিরাট্‌ ও গভীর, উহার সিদ্ধি 
তেমনি পৃথিবীমর সর্বকালের মানবজাতির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত । 
অচৈতন্তাবতারে ভগবান্‌ যে সমন্বয়ের স্থচনা করিয়াছিলেন, শ্রীরামরুষগ- 
বতারে তাহাকেই পরিপূর্ণ রূপ দান করিরাছেন। ; 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণামমন্ত্ে ঠাকুরকে “সর্কবর্মস্বরপী’ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন।  পুঁজা-কালে : ভক্তের তাহাকে 'ব্রদেবদেবীস্বরূপ? 


ভাবের ইতি নাই ১৮১ 
বিশেষণে বিশেষিত করেন, এবং ইচ্ছানুবারী তাহাতে দাস্তাদি যে-কোন 
ভাব আরোপ করেন। ভাবময় ঠাকুর গ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, ‘অনেক 
 ঈ্বরীয় রূপ দেখচি, তার মধ্যে (নিজের শরীর দেখাইয়া ) এটিও একটি’ 
* এবং স্বহস্তে ফুলচন্দন দিয়া নিজের পট পূজাও করিয়াছিলেন। একাধারে 
পুরুষ ও প্রকৃতি, দেব ও মানব, সাধ্য ও সাধক-_অনস্তভাবময় ঠাকুরকে 
যে-কোন ভাবে গ্রহণ করিবার, চিন্তা করিবার, পূজা করিবার অধিকার 
সকলেরই আছে। 


পরিশিষ্ট 


॥ কতিপয় বৈষম্য ৫ শ্রীবিকুপ্রিয়া-চরিত্ 

শ্রীগবানের দুই বিভিন্ন যুগ-লীলার, লীলাধর্শবর বৈচিত্র্যবণতঃই 
হউক বা সামরিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই হউক, কোন কোন বিষয়ে 
পার্থক্য দেখা বার। এখানে এরূপ করেকটি বিষরের আলোচনা করিব। 

. পুরব্ববন্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব 

ভগবান্‌ ীরামক্বঞ্চ হুগলী জেলার ও ত্দীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী সারদা- 
দেবী বাকুড়ায় পরস্পর সন্নিকটবর্তী ছুই গ্রামে শরীর পরিগ্রহ করেন। 
তীয় ঈশ্বরকোটি-পা্যদশ্রীপ্রেমানন্দ ইগলীর অধিবাসী | এ ই্বরকোটি- 
শ্রেণীর শ্ীবিবেকানন, শরীর নন্দ, শ্রীযোগানন, ্রীনিরগ্রনানন্দ ও পূর্ণ, 
চল ঘোৰ’ এবং বিশিষ্ট অন্তরঙ্শ্রেণীর শ্রীসারদাননদ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও 
শ্রীবলরাম বন্ধু প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণ কলিকাতা অথবা তন্নিকটবর্তা স্থানের 
অধিবাসী। শ্রীর্গাচরণ নাগ পূর্ববঙ্গের একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট 
ভক্ত । অবশ্য, ঠাকুরের তন্ত্রসাধনার গুরু ভৈরবী শ্রীবোগেশ্বরীও পূর্ববাঙ্গলার 
মেয়ে। তাহা হইলেও, শ্রীরামক্ষ্ণ-লীলাবিস্তারে ও আদিম. ভাবপ্রচারে 


পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত অধিক । পরবর্তী কালে, ভাব-প্রচারে 


পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গ ক্রমেই বিশিষ্ট ও পুরোবর্তী স্থান অধিকার 
করিরা লইতেছে। এই ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্বে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বশক্তির 
ও পূর্বাবলের কর্ম্মশক্তির আধিক্য সুচনা করিতেছে। 


> 


> ট্বরকোটি ছয়জন ভক্তের নাম গীত্রীরামকৃষ্চ-ভক্ত-জননী এএনারদাদেবীর নিকট 
জিল্ঞান| করিয়। কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ এ ছয়জনের 


গরতিরপ ত্ীরম্ষ-ীলাপ্রদঙগে মুদ্রিত করিয়া প্রকারান্তরে উহাদের বিশেষত্ব খ্যাপন 
করিয়াছেন। 


কতিপয় বৈষম্য £ শ্রীবিষুপ্রিয়াচরিত্র . ১৮৩ 

শ্রীচৈতন্াবতারে কিন্তু ঘটনা অন্তরপ ছিল। স্বয়ং ভগবান্‌ 
্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ও তদীর একতর বাহুস্বরূপ প্রীঅদ্বৈতাচার্্যপ্রভু শ্রীহট্টের 
সন্তান) তাহা ছাড়া 
প্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত। 
প্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপুজিত ॥ . 
ভবরোগবৈ্ঠ ্রীমুরারি নাম যার 
প্রীহট্রে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥ 


৬ 


আবার_- 

পুগুরীক বিগ্ানিধি বৈষ্ণবপ্রধান ৷ 
চৈতন্যবল্লভ “দত্ত বাসুদেব’ নাম ॥ 
চাটিগ্রামে হৈল ইহা সভার প্রকাশ । [ভা ১২] 


শ্লীচৈতন্তের পরমপ্রিয় গায়ন প্রীমুকুন্দ দত্ত পয়ারোক্ত বাসুদেব দত্তের 
কনিষ্ঠ ভ্রাত৷। সুতরাং নবদ্ীপ-লীলার বিশিষ্ট পার্যদগণের অধিকাংশই 
লোক। পপঞ্চতক্ে'র তিন তত্বই_-অদৈত-চৈতত্ত-ভ্রীবাস__ 
্রীহ্টকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় পার্ধদ শ্রীমুরারি- 
গুপ্ত দেঁবভাষার তাহার আদি চরিতামৃতলেখক ৷ আবার নবদ্বীপে 
তাহার ও শ্রীবাস-পঙ্ডিতের অঙ্গনই মহাপ্রভুর প্রধান লীলাবিলাসের স্থান 
ছিল! ডক্টর প্রদীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, “বদেশ আজ শ্রীহট্টের 
শাসন মানিয়া লইয়াছে, শ্রীট্রের এক ব্রাহ্মণকুমার অন্থরাগের রাজদও 
লষুয়া এই বিশাল ভূভাগ শাসন করিতেছেন!’ ২ 
প্রীচৈতন্াঁবতারে বাঙ্গলার পুর্বপ্রান্ত হইতে, ও শ্রীরামক্ষ্ণাবতারে 
উহার পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রধান ধৰ্ম্মতরঙ্গ উিত হইয়া, তত্কালীন 


্ 


২ বৃত্ত্বঙ্গ ? পরিশিষ্ট, ১ম পরিচ্ছেদ । 


১৮৪ বাঙলার 'ছুই ঠাকুর 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রতূমি নবধীপ ও কলিকাতায় আসিয়া উত্তাল 
আকার ধারণ করিয়াছে, এবং তথা হইতে চারিদিকে প্রস্থত হয়! 
দুরদুরাস্তর আগ্লাবিত করিয়াছে ও করিতেছে । 


ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈষম্য 
শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই জীবন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের নিখুত 
সন্ত আদর্শ। মহাপ্রভু বলিতেন ঃ 
সন্ন্যাসীর অল্পছিত্র সব্বলোকে গায়। 
শুরুবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥ [চি ২১২] 


ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন তাহারা দুইজনেই ত্ানিখর 
সর্যাপী-_ছুইজনেই বিষয়বিলাসের বহু বহু উর্দে ভূমানন্দ-ভূমিতে, বিচরণ 
করিতেন। জগতের যাবতীর ভোগ-_মায়ার মোহিনী শুত্তি__জীবনে 
একটিবারও তাহাদের প্রুন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। 
তাহাদের ত্যাগাদরশ স্বরূপে একই রূপ হইলেও, বহিঃ প্রকাশে কথক 
বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। মহাপ্রভু বাহ আচরণে যতটা! কঠোরতা 
অবলম্বন করিয়াছেন, ঠাকুর ততটা করেন নাই। দৃষ্াস্ত যথাঃ 
১1 শুদ্বজ্ঞানী রামচন্্রপুরী মহাপ্রভুর আহার্্যব্রিয়ে ছিদ্রান্বেবণ 
করিয়া বেড়াইতেন। পরের ছিদ্রানবেষণ করাই ছিল তাহার স্বভাব। 


বিরক্ত সন্যাসীদের কি ইন্তিয়লালসা ! দুৰ্দুখ মন্তব্য করিয়াই উত্তরের 
সপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। পিপীলিকা স্বভাবতঃ বত তত্র বুরিয়া 
খেড়ায়। কিন্ত পুরীর নিন্দায় মহাপ্রভু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলেন এবং 

সাহাধ্য কমাইয়া অর্ধেক করিয়া দিলেন। কিছুকাল তিনি 
অদ্দাশনই করিরাছিলেন। 


কতিপয় বৈষম্য £ শ্রীবিষ্ণুপ্ৰিয়া-চরিত্র ১৮৫ 
ঠাকুর আহার্য-বিষয়ে এতটা কঠোরতা কোন কালেই করেন নাই? 
যখন যাহা প্রয়োজন, এবং যখন যাহা জুটিয়াছে, শরীর-পোষণের জন্ত 


_ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন! 
২। মহাপ্রভু ভূমিতে ‘কলার শরলা” বিছাইয়া .তছপরি শয়ন 


করিতেন। “শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গার।” ভক্তগণ তাহা 


দেখিরা মহাছুঃখিত হইলেন। পণ্ডিত জগদানন মহাপ্রভুর জন্য এক 
‘তুলীগাণ্ড' প্রস্তুত করাইয়া আনিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাহাতে শয়ন 
করিতে সম্মত হইলেন না ; স্বরূপদামোদরের উপরোধের উত্তরে কহিলেন £ 
খাট এক আনহ পাঁড়িতে। 
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে £ 
» সন্্যানিমানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন । 
আমাকে খাট, তুলীগাণ্ড__মস্তকমুগুন ? 
স্বরূপগোসাগ্রি তবে স্থজিল প্রকার। 
কদলীর শুক্ষপত্র আনিল অপার ॥ & 
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সুক্ষা কৈল। 
প্রভুর, বহির্ববাস-দুইতে সেসব ভরিল ॥ 
এইমত ছুই কৈল ওঢ়ন-পাঁড়নে 


অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥ [চি ৩1১৩] 


ঠাকুর শয্যাদি বিষয়ে এরূপ কঠোরতা করিতেন না, খাটের উপর তোবক 


বিছাইয়া তাহাতে শয়ন করিতেন। 
মহাপ্রভু শ্রীরদুনাথদাসূকে যেসকল উপদেশ দির়াছিলেন, তন্মধ্যে 


একটি_ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে। রঘুনাথ অক্ষরে 


অক্ষরে সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন। রূপ-ননাতন প্রমুখ মহাপ্রভুর * 


১৮৬ বাঙ্গলার হুই ঠাকুর 

ত্যাগী সন্তানেরা সকলেই ছিন্নকন্থাধারী, অতিকঠোর তপস্বী ৷. ঠাকুরের 
ত্যাগী সন্তানেরা তাহার শিক্ষান্থ্বারী ‘যখন যেমন তখন তেমন”, ‘যেখানে 
মন সেখানে তেমন” আচারের পক্ষপাতী । তাহারা কোগীনমাত্র 
ধারণ করিয়। অনাহারে অন্ধাহারে স্থকঠোর তপন্তা করিয়াছেন, আবার 
লোকসমাজে কাৰ্য্য করিবার সময় প্রর়োজনান্গরূপ পরিধেয় ও আহীার্ধ্য 
গ্রহণও করিয়াছেন। ১. 

৩। সন্্যাসজীবনে মহাপ্রভু ভ্রীলোক সম্বন্ধে অতি কঠোর নীতি 
অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি মা ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোককে 
সম্তাবণাদি করেন নাই। পুরীধামে সমাগত ভক্তশ্রীলোকেরা তাহাকে দুর 
হইতে দর্শন করিতেন। ছোট হরিদাস বৈরাগী হইয়া এক ভক্ত-্ত্রীলোকের 
সহিত আলাপ করায় তিনি তাহাকে নির্মমভাবে বৰ্জ্জন করিয়া ছিলেন। 


শে মহাপ্রভুর কাছে আসিতে না পারিয়া উপবাস করিতেছে শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন ৪ 


বৈরাগী করে প্রকৃতি-সন্তাষণ। 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ 


তাহার কঠোর উদাসীনতা সহ করিতে না৷ পারিয়া হরিদাস অবশেষে 
প্ৰয়াগ যাইয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেহবিসর্ন করিল। ' তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু 
হাসিমুখে কহিলেন, 'প্রকুতিদর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত? [চ ৩২] 

ঠাকুর “কামিনী'কে সর্বরপ্রবন্ধে বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী 
হইয়াও সহবৰ্্মিণীকে ত্যাগ করেন নাই; তাহাকে সর্বপ্রকার শিক্ষা 
দান ও তাহার সপ্রেম সেবা স্বয়ং এহণ করিয়াছেন। ভক্ত্ত্রীলোফের। 
তাঁহার উপদেশাদি লাভে ধন্ত হইতেন। তবে তিনি অধিকক্ষণ স্ত্রীলোকের 
নিকটে থাকিতেন না; ভক্ত হইলেও বেশীক্ষণ তাহার সহিত কথা 
'কহিতেন না। তাহার ত্যাগী সন্তানদিগকেও এরূপ করিতে শিক্ষা 


কতিপয় বৈষম্য £ শরীবিকুপ্রিরা-চবিত্র 3 
দি রুচিৎ কাহারও চিত্তের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাকে 
বিশেষভানে সাবধান করিয়! দিয়াছেন, কিন্তু কৃতাপরাধের জন্তু কাহাকেও 
. বর্জন করিয়াছেন'বলিরা জানা বার না। 

দুই মহাপুরুষের ছুইরূপ আচরণের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই 

বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র যুগপ্রয়োজনই উহার মূলে। মহাপ্রভু যে যুগে 
আবিহুত হইয়াছিলেন সে যুগে ত্যাগ ও ধর্থের নামে ব্যভিচার ও বিষয়- 
ভোগ সমাজে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল। সেইজন্য তাহাকে নিজের 
ও নিজভক্তের উপরে এমন কঠোর বাবহার করিতে হইয়াছিল । তিনি 
জগদগুর, তাই আত্মবিসর্ন দিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াহিলেন। 
এ একই কারণে তিনি পরমভক্ত মহারাজা জীপ্রতাপরুদ্রের শানে? দেখা 
করিতে গ্াহেন নাই৷ বলিয়াছিলেন ঃ 

রাজার মিলনে ভিক্ষুর ছুইলোক নাশ। 

পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥ 

+ আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্যাসী ৷ 

কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ [চি ২১২] 

ঠাকুর যে যুগে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, সেই অনভিক্রান্ত বর্তমান 

যুগেও মানুষের চিত্ত অতিমাত্রায় বিষয়াসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত 
এবুগে ধর্ম্মের নাম লইয়া সাধারণতঃ লোকে বিষয়ভোগ করিতে বাইত না। 
পাশ্চাত্যের জড়বাদসর্কর্থ আদর্শে অভিভূত হইয়া তাহারা বিষয়ভোগকেই 
পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ধৰ্ম্ম জিনিষটা 
উপহাসের ও” অবিশ্বাসের বস্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাই ঠাকুর কঠোর 
সাধনা করিয়া সর্বাগ্রে ধর্মের সর্বালগীণ সত্যতা প্রমাণিত করিলেন, 
এবং শরীর-পোষণের জগ্ত যেটুকু ভোগ গ্রহণ না করিলে নয় অনাসক্ত 


হইয়| সেইটুকু মাত্র গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, কলিতে একে 


৯৮৮ বাঙ্গলার দুই ঠাকুর 


অন্গগত প্রাণ, তাহাতে আবার ম্যালেরিয়ারোগে কাবু করিয়া ফেলে। 
সেইজন্য তিনি অতিমাত্রায় শারীরিক কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না; 
এমন কি বিধবাদিগকেও নির্জ্জলা উপবাস করিয়। শরীর-পীড়ন করিতে 
নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। 

ঈখর, আত্মা ইত্যাদি বস্তুতে বিশ্বাস না করিয়াও, অথবা বিশ্বাস 
করিলেও তদুপলন্ধির কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া! এবুগের মানুষ বড় বড় 
আদর্শের বুলি আওড় এবং বাস্তবজীবনে সেই আদর্শকে রূপদান 
করিতে চাহিয়াছে_যদিও কৃতকাধ্য হয় নাই। এরূপ একটি আদর্শের, 
কল্পনা এই যে, নরনারী নিঃসঙ্কোচে পরস্পর মেলামেশা, আগদানপ্রদান, 
ভাববিনিময়.করিবে, সংসারে একে অন্যকে সাথী, সুহৃৎ ও বন্ধুরূপে লাভ 
করিবে, অথচ উহার মধ্যে কিছুমাত্র মলিনতা, চিত্তবিক্ৃতি বা! নীচস্বাৰ্থ | 
থাকিবে না। ঠাকুর আত্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রমণী-মাত্রে জগজ্জননীর 
বিশেষ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া এবং প্রক্ৃতিভাব-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া 
স্বীয় সহধর্শিণীকে সেবা ও সাহচর্য্য গ্রহণ করিলেন। তীহার জলন্ত 
' আত্মজ্ঞান স্তী-পুরুষ-ভেদ-বুদ্ধির উদয় হইত না; যদি বা কখনো উহার 
ইয়াত উদয় হইত, তিনি পরীর ভিতর নিজের ইট জগদনিকাকেই 
দেখিতে পাইতেন ;.কখনো বা নিজের পুরুষসত্তা বিস্থত, হইয়া নিজেকে 
ও সহধর্থিণীকে জগদশ্দিকার সখী বা দাসী মাত্র জ্ঞান করিতেন__ 

ই জগন্মাতার সখী বা দাসী। ঠাকুরের পত্নী-সম্বন্ধীয় আচরণের 
সমুদয় হস্ত ভেদ করা আমাদের মত মানুষের সাধ্যায়ত্ নহে। কিন্ত 
তাহার এ আচরণ যে নরনারীর বহ-আকাজ্ফিত পূর্বোক্ত আদর্শ 
রূপারিত করিয়াছে, তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। = ” 
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হার প্রথমা পরী শ্রীমতী লক্ষ্মী সপদিংশনে অকালে (লোকীন্তরিতা 

হন। মহাপ্রভু তখন পূর্বরবঙ্ে__পদ্মাতীরে অধ্যাপনা করিতেছিলেন | 


_ কতিপর বৈষম্য রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্র ১৮৯ 
গৌরান্গগতপ্রাণা লক্ষ্মী ইহজীবনে অধিকদিন স্বামি-সেবার সৌভাগ্য 
লাভ করেন নাই। ৰ 

এই ঘটনার কিছুকাল পরে মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। 
ববিভীয়া পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া 'পরমন্ুচরিতা' ও ভগবদ্ভক্তিপরারণা ; 
আবাল্য প্রতিদিন ছুইতিন বার গঙ্গান্সান করিতেন,। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা 
শ্ীসনাতন মিশ্র মহাবংশজাত’, 'রাজপর্ডিত'-আখ্যাধারী, পরে।পকারী ; 
অনায়াসে অনেকের ভরণপোষণ করিতেন। বিষ্ণুপিয়ার বিবাহও 
রাজোচিত আড়ঘরে নিষ্পন্ন হইয়াছিল; ভাগ্যবান্‌ বুদ্ধিম্তখান্‌ ও মুকুন্দ" 
সঞ্জয় স্বেচ্ছায় সকল ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ‘নিমাই পণ্ডিত’ 
তখন নবদ্বীপের প্রখ্যাত অধ্যাপক | I 

ভ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও অধিকদিন স্বামি-সেবা করিতে পাইলেন না ঃ 
স্বামী ভটাবৎপ্রেমে বাহৃহারা হইলেন। প্রেমময়ী পত্নী কিছুদিন ধরিয়া 
স্বামীর প্রেমেশাতোহারা। LLL 
বিধাতার নির্বন্ধ হঠাৎ একদিন উভয়ের মধ্যে চিরবিচ্ছে-ববনিক! 
টানিয়া দিল স্বামী সন্্যাস করিয়া, দেশত্যাগ হইলেন। 

মহাপ্রভুর সন্্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিতকারগণ কি বুঝিলেন 
বলিতে পারি না ; তাহারাও যেন পরস্পর পরামর্শ করিয়াই একযোগে 
শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্কচ্ছেদ করিলেন_অনর্দল লেখনী চালনা 
করিয়া যাহার বিবাহের ঘটার বর্ণনা করিয়াছেন, নিব্রিকারচিতে 
তাহাকে নবদবীপের এক গৃহকোণে সেই যে রাখিয়া গেলেন, আর 
একবারও ফিরিয়া দেখিতে আসিলেন না! 

,চরিতকারগণ এইরূপ আমাজ্জ্নীয় উদাসীনতা দেখা ইলেও, স্বয়ং 
মহাপ্রভু যে” অন্তরে পত্নীর প্রতি একান্ত উদাসীন ছিলেন না, কোন 
কোন ঘটনার তাহার প্রমাণ পাওয়া বা! একদিন মহাপ্রভু পুরীতে 
দামোদর পত্ডিতকে নিছৃতে ডাকিয়া কহিলেন, 


১৯০ বাঙ্গলার' দুই ঠাকুর 


দামোদর ! চলহ নদীয়া । 
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা বাঞা ॥ 
তোমা-বিনা তাহে রক্ষক নাহি দেখি আন। 
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥ 
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে। 
নিরপেক্ষ না হৈলে ধৰ্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥ 
আম। হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়। 
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয় ॥ 
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে। 
তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে ॥ [চ ৩৩] 


মহাপ্রভুর সন্্যাসের পর তাহার জননীকে দেখাশুনা! করিবার 
জন্য দামোদর পণ্ডিতের মত একজন প্রবীণ লোকের বে প্রয়োজন 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকব্যবহারে অভিজ্ঞ, ভগবৎ- 
পরায়ণা, বৃদ্ধা মাতার “্বচ্ছন্দাচরণ” যাহাতে না ঘটে তজ্জন্ত লোক 
নিযুক্ত করার কোনই মানে হয় না। সুতরাং সাংসারিক বিবয়ে ও 
লোকব্যবহারে অনভিজ্ঞা বালিকা বধূকে লক্ষ্য করিরাই তিনি শেষোক্ত 
কথাটি_তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্্রাচরণে_বলিয়াছেন 
নিশ্চয়। মহাপ্রভু চাহিতেন, বে মহাকার্য সাধনার উদ্দেশ্তে তিনি সন্যাসী 
হইয়াছেন, তাহার শক্তিরূপা সহ্ধন্মিলীও অনুকুল আচরণ করিয়া সেই 
কাধ্যে সর্বতোভাবে সহায় হন__-তাহার ত্যাগময় ও .সেবাময় জীবন 
নারীগণের আদশস্থানীয় হইয়া উঠে। পত্নীকে স্বয়ং শিক্ষাদান করিয়া 
ভীরামরুষ্জ যে কাজটি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, পত্নী হইতে দূরে থাকিয়া ও 
আপাততৃষ্টিতে পত্নীর সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়াও মহাপ্রভু ঠিক 


কতিপয় বৈষম্য £ শীবিষ্ণুপ্ৰিয়া-চরিত্র ১৯১ 
তাহাই করিতে চাহিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পূর্বে মহাপ্রভু যেমন মাকে 
অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, তেমনি পত্তীকেও প্রয়োজনীয় উপদেশাদি 
দিরাছিলেন কি-না, কে বলিবে ! 

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কঠোর তপশ্চথ্যায় 
আত্মনিয়োগ করেন। সমস্ত দিন তিনি ভগবন্নাম-জপে অতিবাহিত 
. করিতেন, এবং দিনান্তে, জপসংখ্যা রাখিবার জন্ত ব্যবহৃত মুষ্টিমেয় তঞুল 
জলে সিদ্ধ করিয়া ইষ্টকে নিবেদনপূর্কাক যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ ধারণ 
করিতেন। তাহার সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত বিশেষ কিছু জানিতে পারা 
বায়না। h 

তাহার তপস্তাময় মহ জীবনের বথাসম্তব পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য অঙ্কিত 
না থাকায় মানবজাতি সেই মানবীরপা দেবীর চরিতানধ্যানে একরূপ 
বঞ্চিতই হইয়াছে ; এবং তাঁহার অকৃতজ্ঞ ল্তান__বাঙ্গালী আমরা 
মারের মহিমামণ্ডিত সমগ্র রূপ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে না পাইয়া আজ 
অন্তরে কেবল ক্ষু্€ই হইতেছি। 


শা 


সমাজনৈতিক সমস্তার সমাধান £ শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা 


স্বামী বিবেকানন্দ লিখিরাছেন £ “সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্ঠের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। যেখানেই লোক ভক্তিমার্গ জানে, সেখানেই তাহার 
বিষয় লোকে আদরপূর্বরক চর্চা করিয়া থাকে ও তাহার পুজা করিয়া 
থাকে । আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে বে, সমুদয় 
বল্লভাচার্ন্যসম্পদায় শীচৈতন্ত-সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ মাত্র। কিন্ত 
তাহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিশ্গণ জানেন না, তাহার গ্রভাব এখনও 
কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য করিতেছে। ... তিনি নগ্রপদে ভারতের 
ঘারে ঘারে বেড়াইয়া আচগ্ালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে 
ভিক্ষা করিতেন ।”১ 

প্রেমধর্ম্মে প্রীচৈতগ্তের দান শাশ্বত ও প্রভাব ভারতব্যাগী। সমগ্র 
বাঙ্গলায় এবং উড়িন্যা ও আসামের কিয়দংশে এই প্রভাব সর্বাধিক । 

ভারত ধর্মপ্রাণ বলিয়া এখানে সমুদয় বিপ্লব ধর্থের নামে সংসাবিত 
হয়। ভারতে প্রত্যেক বর্মসমপ্রদায়েরই সম্মুখে: ফেনিল বজ্রঘোধী 
ধৰ্্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ-ন্থ/মিজী লিখিরাছেন।, 
ভগবান্‌ শ্রীচৈভন্ত হইতে প্রবর্তিত. সম্প্রদায় বাঙলার তৎকালীন 
সামাজিক সমন্তার কিভাবে কতখানি সমাধান করিয়াছেন এই অধ্যায়ে 
কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্ররাস পাইব। 

শ্ীচৈতত্ত যে সময়ে প্রাদুুতি হন, সেই সময়ে বাদলায় মুসলমান- 
রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং রাজশক্তি ও 'কাফের*বিদেষ সম্মিলিত 
হইয়া ছলে-রলে-কৌশলে তীন্রবেগে এদেশের লোককে, বিশেধতঃ 
অনুন্নত নিয়শ্রেণীর লোকসমূহকে মুসলমান করিয়া লইতেছে। উচ্চ- 


১ হিলুধর্র নার্কভৌমিকত|। ২ বর্তসান ভারত। 
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শ্রেণীর ব! ব্রাহ্মণ-বৈস্ত-কায়ন্থ জাতির লোকসংখ্যা নিয়শ্রেণীনমূহের 
লোকসংখ্যার তুলনায় নগণ্য, এ উচ্চশ্রেণীর লোকদের অধিকাংশই তখন 
শক্তিপূজক বা শান্ত; এবং শক্তি-পুজাপন্ধতিও বিকৃত বামাচারে 
কলুষিত হইয়াছে। নিমশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই বিকৃত বৌদ্ধমত- 
সমূহ গ্রহণ করিয়া নানা উপসস্প্রদায়ে বিতক্ত। কাহারও কাহারও 
মতে, অন্তাজ শ্রেণীর অনেক লোক তখনও হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবের 
বাহিরে ছিল বা তাহাদের কোন ধর্মই ছিল না। এই অবস্থায় সমাজ- 
ব্যবস্থা তখন অত্যন্ত শিথিল । বিরুত উপধর্ম্মসমূহের মতবাদ ও আচারে 
পদ্ধিল, সুতরাং নৈতিক হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল, বুধা বিভক্ত বিরাট 
সমাজের উপর হিন্দু সমাজপতিগণের বিশেষ প্রভাব নাই ; এবং 
যেটুকু আছে, কালোচিত বিজ্ঞতা ও দুরদৃষ্টির অভাবে উদার মনোবৃত্তি 
সহিত প্রযুক্ত না হওয়ায় শেটুকুও বিশেষ কাজে লাগিতেছে না। 
কোনভাবে মুসলমান-সংস্পর্শে আসিলেই কাহারও আর হিন্দুমমাজে 
স্থান হয় না, বাধ্য হইয়াই তাহাকে বিধর্ষি-সমাজে আশ্রয় লইতে হয়। 
বিধন্মী রাজশক্তি সেই সমুদয় স্থযোগই সুবিধামত গ্রহণ করিতে 
লাগিল; ফলে বাঙলা আর্য্-সংস্কৃতি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিল। 
দীর্ঘকাল এভাবে চলিতে থাকিলে বালান হিন্দুর সংখ্যা যে কাঙ্মীরের 
অন্তুরপ হইয়া উচিত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 

বাঙ্গলা যখন এমনিভাবে পতিত ও দুর্গত, তখন পতিতপাবন 
তাহার উদ্ধারের জন্য প্রকট হইলেন। পতিত হইলেও বাঙ্গলার 
অন্তরে অস্তরে মাধুধ্যময়ী প্রেমভক্তির ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইতেছিল, 
প্রেমের ঠাকুর তাহাতেও আর্ট হইলেন। ক্ষীণকায়া শোতশ্থিনী 
বর্ণ উচ্ছাস বিগুলাকার ধারণ করিয়া ও বহণীখা প্রশাখায় বিভক্ত 
হইয়৷ ক্রমে সমগ্র দেশ আগ্লাবিত করিল । 

এই প্লাবনের মুখে দেখিতে পাই, একদিন 'মহাপ্রভু 


২৩ 


পশ্বরিকভাবে 


৯৪৪ - বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
আবিষ্ট হইয়।  পার্ধদ-ভক্তগণকে বরদান করিতে চাহিলে শ্রীঅদ্বৈতগ্রভু 
কহিলেন £ 
মোর এই বর। 
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর ॥ [ভা ২১০] 


তিনি নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না । অদ্দৈতপ্রভুর অসীম হৃদয়- 
বত্তা আছে, কিন্ত তাহার বয়স হইয়াছে-ূর্খ-নীচ-দরিদ্রের ঘরে ঘরে 
ঘুরিয়া প্রেম'বিতরণ করিবার মত সামর্থ্য তাহার দেহে নাই। স্বয়ং 
মহাগ্রতুও একার্যে ব্রতী হইতে পারেন না__কেন-না, তিনি সন্যাস 
করিয়া মহত্তর উদ্দেঠ সাধনের জন্য দ্রেশান্তরী হইবেন। একাধারে 
হৃদয়বত্তা ও শক্তিম্তার মূর্ভাবিগহ শ্রীনিত্যানন্দ সেই কার্যের জন্য স্বতঃ 
প্ররোচিত হইলেন। প্রথমেই জগাই-মাধাই উদ্ধারে তাহার কৃতিত্ব 
সর্বসমক্ষে প্রকট হইয়া উঠিল। 
এই প্লাবনের মূল উৎস শ্রীচৈতন্ত ; সেই উৎস-মুখের উন্বোচনকারা 
ভ্রীঅৈতপ্রভু ; এবং উদগত প্রবাহের ধারক ও বাহক শ্রীনিত্যানন্ন । 
পুরীধামে_ 
একদিন শ্রীগৌরস্ুন্দর নরহরি। 
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দে সঙ্গে করি ॥ 
প্রভু বোলে__শুন নিত্যানন্দ মহামতি। 
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে । 
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমস্তুখে ॥ ১ 
তুমিও থাকিল| যদি মুনিধন্ম করি। 
আপন উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি ॥ 
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* তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার ৷ 
“ বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার ॥ 

ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সংবরিলে। 

তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ॥ 

এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও । 

তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥ 

মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন। 

ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন । 
নিত্যানন্দপ্রভু তাহার আদেশ শিরো ধার্য করিলেন। 
আজ্ঞ৷ পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেইক্ষণে। 
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে ॥ [ভা ৩৫] 

গৌঁড়ে আপগিয়া নিত্যানন্দপ্রভু যেসকল কাৰ্য্য করিয়াছিলেন, 

বাঙলার হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । 
যাহারা সমাজচ্যুত হইয়াছিল তাহাদিগকে তিনি হরিনাম দিয়া শুদ্ধ 
করিয়া নবান সমাজ-বন্ধনে. লইয়া আসিলেন; যাহারা বিকৃতবৌদ্- 
মতাবলম্বী ছিল বা যাহাদের কোন ধৰ্ম্ম বা জাতিই ছিল না, তাহাদিগকে 
নূতন সংস্কার দিয়া ভগবদ্ভক্ত বা ‘বৈষ্ণব’ জাতির অন্তভূক্তি করিয়া 
নিলেন। ‘নবশাখ’-শ্রেণীর জাতিগুলি * এসময় হইতেই স্মসংস্কৃত 
হইয়া! হিন্দুসমাজের বথাযোগ্য স্তরে বিত্তস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল 
বলিয়া অন্থমিত হয়। তাহাদের বৈষ্ণব-ধ্ম-নিষ্ঠাও এরূপ অনুমানের 
পরিপোষক 1. এইরূপে সমাজের সর্বত্র, বিশেষতঃ নিয়স্তরে বৈষ্ণবধৰ্ম্ম 
অনুপ্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে অভিনব প্রেরণ। ও শক্তিতে পূর্ণ 


৩ তিলি, মালী, গৌছালী (=বারুই ও তামলি); কুমার, কামীর, গাটালি (= মোদক) ; 
নাপিত চাষা, পুটুলি (= গন্ধবণিক্‌ )। 
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করিয়া দিল। বৈদেশিক ধর্ম গ্রহণের হিড়িক বন্ধ হইল। অভিজাত 
শাক্তশ্রেণী প্রথম প্রথম বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে তীহারই সাধনার 
আদর্শে বিশুদ্ধভাবে শক্তিপূজা করিতে উদ্্ধ হইল । 

নিত্যানন্দপ্রভুর এই আচগ্ডালে কোলদান__এই প্রচার ও সংস্কার- 
পদ্ধতিই পরবর্তী কানে ্রীগ্রীনিবাসাচার্্য ও শ্রীনরোত্তমদাসের আমলে 
ব্যাপকভাবে অনুস্থত হইয়াছিল। 

প্রতিকূল বিধর্মী রাজার রাজত্বে, রাজশক্তির কিছুমাত্র সহায়তা 
না লইয়া বা না পাইয়া, কেবলমাত্র হৃদয়বত্তা ও .কৰ্ম্মকুশলতার বলে 
নিত্যানন্দ যে কাৰ্য্য সংসাধন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর যে-কোন 
দেশের সমাজ-মংষ্কারের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। তাহার আরব্দ 
কার্য আজও শেষ হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কেন যে" ‘গৌর’ 
অপেক্ষাও “নিতাইকে অধিক দয়ালু বলেন এবং শ্রীগৌরার্দের 
নামোচ্চারণেরও পূর্বে সসম্রমে শ্রীনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ রুরেন, 
তাহার রহস্ত এইখানেই নিহিত বলিয়! মনে হয়। নিত্যানন্দকে বলভদ্র 
বা সঙ্কর্যণের অবতার বলা-হয়। তাহার অদাঁধারণ বলবত্তার স্থচক 
কাধ্যাবলী এবং যুগ যুগ ধরিয়া অভিজাত শ্রেণীর অবজ্ঞাত, সংস্কারবর্জিত 
নরনারীকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবার শক্তি দেখিয়া, তাহাকে 
বলভদ্র বা সঙ্কর্ষণ বলিয়! শ্তবস্ততি করিতে স্বতঃ প্রবুত্তি জন্মে 

কেবল শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভূই নিত্যানন্দপ্রভুর এই লোকোত্তর মহিমার 
স্বরূপ জানিতেন। আজীবন নিত্যমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় শ্বচ্ছন্দচারী 
নিত্যানন্দের ছরবগাহ চরিত্র ক্ষীণবুদ্ধি জীব বুঝিতে ভুল করিবে-_ 
একথাও তিনি জানিতেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই, এবং ভুল বুঝিয়া 
অশ্রদ্ধা করিলে লোকেরই অকল্যাণ হইবে জানিয়া, তিনি নিত্যানপ্ৰ- 
মহিমা স্বয়ং শতমুখে কীর্তন করিয়া! গিয়াছেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে আত্মহারা নিত্যানন্দ তাঁহার প্রাণের দেবতাকে 
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দেখিবার জন্ত মাঝে মাঝে পুরীধামে ছুটিয়া আসিতেন। একদা এরপে 
আসিয়া তিনি এক পুল্পোষ্ধানে অবস্থিতি করিলেন। মহাপ্রভু তাহা 
জানিতে পারিয়া একাকী সেই উদ্ধানে আসিয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দ 
] খ্যানস্ুখে মগ্ন আছেন। তখন__ 

| _. শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বণিয়া। 

প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥ 


গৃন্বীয়াদ্‌ যবনীপাণিং বিশেদ্‌ ব! শৌপ্তিকালয়ম্‌। 
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদান্থুজম্‌ ॥ 
নিত্যান ধ্যান হইতে উখিত হইলেন এবং উভয়ে উভয়কে প্রণীম- 
প্রদক্ষিণ-স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন । 
ভবে কথোক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি। 
| নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ॥ 


fi নীচজাতি পতিত অধম যত জন। 
তোমা হৈতে সভার হইল বিমোচন ॥ 
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্‌-সভারে ৷ 
তাহা বাঞ্চে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥ 
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়। 
ৰ হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥ 
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার । 
" মুত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরম-অবতার ॥ 
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অতএব তোমারে যে জনে শ্রীতি করে? ৪ 
সত্য সত্য প্রভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তারে ॥ [ভা ৩৮] 
নিত্যানন্দপ্রতুর শুদ্রগৃহে বিলাস, 'আশ্রমাচারলজ্বন ইত্যাদি দেখিয়া 


তাহার প্রতি সংশয়াপন্ন জনৈক বাল্যহপাঠী, ্রাঙ্গণকে মহাপ্ৰভু 
বলিয়াছিলেন ঃ 


পন্পপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল । 
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপ নিৰ্ম্মল ॥ * 


" অধিকারী বই করে তাহান আচার । 
দুঃখ পায় দেই জন পাপ জন্মে তার ॥ 
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান। 
সর্ববথার মরে সর্ববপুরাণ-প্রমাঁণ ॥ 
এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম্ম । 
নিজদোষে সেই দুঃখ পায় জন্মজন্ম ॥ + 
গহিত করয়ে যদি মহা অধিকারী । 
নিন্দার কি দায়, তারে হাসিলেই মরি ॥ [ভা ৩৭ 


শ্রীচৈত্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রারই-নিষ্জন গৃহে পরস্পর মিলিত 
হইতেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বেলব আলাপ-আলোচনা হইত, 
তাহা সঠিক অন্তের জানিবার উপায় নাই। তবে সহজেই ইহা অনুমান 
করা যাইতে পারে যে, অনতান্ট কথার মধ্যে, কিভাবে বুগধৰ্ম্ম প্রচার ও 
সেই ধৰ্ম্মের বাহক বৈষ্ণব-সম্পরদায়কে পরিচালনা করিতে হইবে সেই 
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বিষয়েও পরামর্শ হইত। ছগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ ছার অর্গল্বন্ধ করিয়া 
নিজ্জনকক্টে স্বামী বিবেকানন্দকে কিভাবে তদীয় ধর্মসজ্ব জগৎ" 
কল্যাণে পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন । 

- শ্রীচৈতন্যগ্রেরিত হইয়া হৃদয়বান্‌ শ্রীনিত্যানন্দ ‘আচণ্ডালে কোল’ 
দিয়া যে মহাকার্য সংসাধন করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেরিত হইয়া 
হদয়বান্‌ শ্রীবিবেকানন্দ “শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'র প্রবর্তন করিয়৷ তজ্জাতীয় 
মহাকার্যের সুত্রপাত করিয়াছেন। এ কাধ্যের ফল কতদিনে কিরূপ 
দাঁড়াইবে, তাহা বিচার করিবার সময় এখনো আসে নাই। অন্ন সময়ের 
মধ্যেই এ মহান্‌ চ্ছাব সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং অন্পৃশ্ত, 
পতিত ও দরিদ্রের উন্নয়নে প্রযুক্ত হইরা সামাজিক বিরাট অভ্যুদয়ের 
সচনা করিতেছে 


‘ & 


নি চং - * 
জমম জনম প্রভু! দেহ এই দান । 
হৃদয়ে রুহুক এই কেলি অবিরাম ৷ 

_ব্বন্দীবনদীল। 


এ 


প্রাল্ুকান্লেক্স অন্যান্য পুস্তক 


১। শ্রীপ্রীসারদ| দেবী (তৃতীয় সংস্করণ) ৫২ 
(প্রশ্নমার আদি, সম্পূর্ণ, সর্ধস্ুনসমাদূত জীবসৎলীলাৎ 
২ ছোটদের শ্রীসারদ। দেবী ; 
“(দ্বিতীয় সংস্করণ) = lhe’ 
০৩] । র্ীদারদানন- -প্রসজ (নিশেষিত) ১ 
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